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প্রাককথন 


উনবিংশ শতাব্ধী বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জল অধ্যায়। এই 
শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ হওয়াতে জীবনের সর্কক্ষেত্রে উল্লেখযোগা 
পরিবর্তন আ্রসিয়াছিল এবং নৃতন নৃতন ভাবধারার জন্ম হুইয়াছিল। বর্তমান 
কালের গৌরবময় বহু ভাবধারার উৎস সন্ধান করিতে হইলে এই শতাব্দীর 
মধ্যেই পরিভ্রযণ করিতে হইবে । সুতরাং এই নবজাগরণের ইতিহাস বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার যথে্ অবকাশ থাকিলেও তেমন 
পূর্ণাজ আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই । কোন কোন লেখক কোন একটি বিশেষ 
দিক হইতে বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত 
এই সকল আলোচনা এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হওয়াতে নবজাগরণের 
অন্তরঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ রূপটি ফুটিয়া উঠে নাই। কোন কোন আলোচন৷ আবার যে 
পরিমাণে আবেগময় সেই পরিমাণে যুক্তিগ্রাহ্থ ও তথ্যনির্ভর নহে। এই সকল 
কারণে নিরপেক্ষ ও তথ্যনিষ্ট একটি মন লইয়! বাঙ্গালার নবজাঁগরণের একটি 
'বারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাইয়াছি। আলোচনার সুবিধার জন্য এই 
নবজাগরণের ভাব ও চিন্তাধারাঁকে ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি 
এই পাচটি ভাগে ভাগ কবিলেও মূলগত এঁক্যের কথা বিস্বৃত হই নাই, কেননা 
এই মূলগত এক্যই ইতিহাসের আত্মা। সমগ্র গ্রস্থপাঠে এই নবজাগরণের একটি 
পূর্ণাঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ যাহাতে ফুটিয়! উঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি। 

নবজাগরণের এই ইতিহাস রচনায় বিশেষভাবে যে সকল গ্রন্থ, পত্তপত্ত্িকা ও 
রিপোর্টের সাহায্য লইয়াছি তাহাদের নাম যথাস্থানে পাদটাকায় উল্লেখ করা 
হইয়াছে। প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে নবযুগের রূপটিকে যথাসম্ভব জীবন্ত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। 

১৮০১ খ্রীষ্টা্ৰ হইতে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য ও. 
বিদ্রোহ খুব তীব্র হইয়াছিল বলিয়া আলোচনা এই সময়ের মধো সীমাবদ্ধ রাখা 
হইয়াছে । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ধের পরে এই চাঞ্চল্য ও বিজ্রোহ বহু পরিমাণে সংহত 
হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রসঙ্গে ১৮** খ্রীষ্া্ষটিও গুরুত্পূর্ণ। 


॥%০ 


১৮০৩ শ্রীষ্টাব্দের ৪ মে ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। 
১৮০০ স্রীষ্টাবেই কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন ও শ্রীরামপুর মিশন 
প্রেসের ছাপা বাঙ্গালা পুস্তকাবলীর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই একই 
শ্রীষ্টাবে রামরাম বন্ধ হুরকরা” ( গস্পেল মেসেঞ্জার ) নামক কবিতা-পুস্তক এবং 
জ্ঞানোদয়' নামক পৌত্তলিকতা-বিরোধী গ্রন্থ রচনা! ররেন। এই সকল'কারণে 
১৮০০ শ্রীষ্টা্ হইতে বাঙ্গালার ভাবধারায় বিশেষ পরিবর্তনের স্চনা হইয়াছিন্ব। 
১৮০১ গ্রীষ্টাব্ হইতেই এই পরিবর্তনের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে । ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 
পারদদরী উইলিয়ম কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গাল! বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হন। এই বৎসরের জুলাই মাসে শ্রীরামপুরে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙ্গালী 
রামরাম বস্থ রচিত প্রথম ম্টেলিক গগ্গ্রস্থ “রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিত্র 
আত্মপ্রকাশ করে। , এই একই বৎসরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক বাংলা 
নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ ও প্রচার হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্বেই উইলিয়ম কেরী-প্রণীত 
“বাঙ্গালা ব্যাকরণ” ( ইংরেজী ভাবায়) ও “কথোপকথন” প্রকাশিত হওয়াতে 
বাঙ্গালা ভাষার ক্ষেত্রে নৃতন সম্ভাবনার সিংহদ্বার খুলিয়া যায়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবও 
পুরাতন ও নৃতনের সন্বিস্থল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্্র গুঞ্েব তিরোধান 
ঘটিয়াছে এবং ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্দন দত্তের “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” পদ্মাবতী 
নাটকঃ) “একেই কি বলে সভ্যতা ? ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” এবং দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয় চিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিকতার নৃতন তর 
তুলিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিদ্যাসাগরের 'শীতার বনবাস' ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
“শিল্পিকদর্শন” ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়। 

যে সকল গ্রস্থ, পত্রপত্রিকা ও রিপোর্ট হইতে বিশেষভাবে সাহায্য লইয়াছি ও 
উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহাদের নাম যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করা ছাড়াও গ্রন্থের 
শেষে তাহাদের একটি স্বতন্ত্র তালিক করিয়া! দিয়াছি। ইহা ব্যতীত যে সকল 
গ্রন্থাদি এই গ্রস্থরচনার হুত্রে পাঠ করিয়াছি তাহাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ 
করি নাই। গ্রন্থশেষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের একটি নির্দেশিকা প্রন্তত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

বাঙ্গালার নবজাগরণের ইতিহাস রচনাকালে ইওরোপের স্থুবিখ্যাত ও 
প্রকীতিত রেনেসসীসের কথা মনে না পড়িয়া পারে নাঁ। মধ্যযুগের শেষের 
দিফে এক অনন্যমাধারণ প্রাণসমৃদ্ধ প্রচেষ্টা ইতালি, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলগ 


॥//০ 


প্রভৃতি দেশে দেখা গরিয়াছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে ক্লাসিকাল জ্ঞান ও 
কাব্যকলার পুনরাবিষ্কার হইয়াছিল, মন্থম্ত জীবন সম্পর্কে নৃতন আশা কৌতুহল ও 
আনন্দের প্রকাঁশ ঘটিয়াছিল এবং ধর্মজীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে নৃতন চেতনাবোধ 
ও ভাবনা জন্মলাভ করিয়াছিল। সাধারণভাবে মধাযুগীয় শিক্ষা-ধর্ম-সংস্কৃতির 
অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জীবতা হইতে প্রবল উৎসাহে ও অনম্য শক্তিতে নৃতন যুগের 
আলোকিত পথে যাত্রা সরু হুইয়াছিল। কোন একটি পৃথক ক্ষেত্রে এই, 
নবজাগরণ 'আবদ্ধ থাকে নাই। ভাবনা, চিন্তা ও চেতনার সর্বস্তরে ইহা 
পরিব্যাপ্ত হইম্না আধুনিক জগতের দিকে মানুষকে টানিয়। লইয়া গিয়াছিল। 
ঠিক কোন সময়ে এই জাগরণ আরস্ত হয় তাহ নির্দেশ করা যায় না। তবে 
মোটামুটি চতুদশি শতাব্দীতে এই জাগরণ প্রথয়ে ইতালিতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়। 
ধর! হয। এই জাগরণের পূর্ণ কারণ কোন একটি বিষয়ের প্রতি আরোপ করা 
যায় না। শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, ভাবনা ও চিন্তায় ইতালি তখন ইওরোপের 
মধ্যে অগ্রগণা ছিল বলিয়| সেইখানেই এই 'জাগরণের অন্থকৃল পরিবেশ প্রথম 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । এই রেনেসাসের সম্পর্কে 
জন এডিংটন পিমগ্ুসের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিলেই বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে। 
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সিমগুস্‌ নবজাগরণের শ্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়! বলিয়াছেন, 

”8% 0106 6510 [২211919591106) 01 1167 1011611) 15 111010960 ৪, 
1120019] 10055115106) 1501 00 02 500191050 170% 615 01 0081 
019720651150105 006 6০706 ৪,০061050. 95 20. 501: ০1 1100791)1 
1০ 17101) 26 15176600052 01006 1190. 0010076) 200. 10 0176 007210. 
[07051555 ০1 ছা17101 ৮০ 9611] 10201010965, 76 15 00510150915 ০£ 
055 26651000506 06 5516 0010501995 £520010. 60 023 ০1010810 
5101116 100901665650. 10. 6176 72010062911 18025. বট 15 1109 1061:6 
[011608] [00690010১00 1257 9.9101010 090 00 15569018090 ০ 
019,55109] 962109105 ০ 6856.7105 25 810 606 11155100928, 
(06 1:10015086 2110 006 19901:9, ৮৮10101) 50006101% 19202.1)৩ ৮169] 
৪৮ 6 (11076 01 65 [২ 1191992109১ 1190. 10105 19,111 1169150090 01 
619 5110155 01 0125 1590 562) 17101) ৮০ 081] 606 7110019 4১865. 
[6 ৮725 11096 60611 0150091:5 11101) 09550. (15 1২617919521106 3 
09৮ 10 ৮25 006 1106511500051 50515%১ 006 91001169115005 ০11- 
08156 ০6 1005111551006১) 11101) 211910150. 1090151110 2৮ 612 
10010)6100 609 1179.:5 056 ০0 016100,. 1116 10106 00617 25611619660 
5611] 00120100165) 51091 200. 6109051৮6) 111 0112 9101116 01 610 
11090611] ড/09110.7১ 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণও এমনি একটি রেনেসাস। 
বুৎপত্তিগত অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে রেনেসাসকে নবজন্ম অর্থে গ্রহণ 
করাই সঙ্গত। কিন্তু নবজাগরণ অর্থেও এই শব্ধ ব্যবহৃত হয়। বস্তত 
ইওরোৌপের ভাব ও চিন্তাধারার একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে রেনেসটাস বলিয়! 
চিহ্নিত করা হইয়াছে । এই অভিব্যক্তি আমাদের জাতীয় চেতনার কাছে 
তেমন পরিচিত নহে বলিয়। বাঙ্গাল! ভাষার নবজম্ম বা নবজাগরণ শব্দ 
রেনেসাসের পূর্ণ ভাব, কল্পনা ও ব্যগুনা বহন করে না। তবে সাধারণভাবে 
নবজন্ম বা নবজাগরণ রেনেসাসের অন্থবাদ হিমাবে ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 
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এই প্রসঙ্গে বল! যায় ষে, রেনেসাসের ফলোডুত 17017910152) শবের প্রতিশ 
বাঙ্গালায় দুশ্রাপ্া। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা! করা হইবে। 

কেহ কেহ বাঙ্গালার নবজাগরণের আলোচনা প্রসঙ্গে ইওরোপীয় রেনেসাসের 
উতদ্তব ও গতিগ্রকূতির ইতিবৃত্তকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার ঘটনাবলীর সহিত 
সারৃশ্ঠ, দেখাইয়া বাঙ্গালার নবজাগরণের স্বরূপ উদঘাটন ও মূল্য নিরূপণের 
প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক দেশের চিস্তা- 
চেতনার রূপাহ্ুলারে নবজাগরণের গতি ও প্রকৃতির স্বরূপ বিভিন্ন। বাঙ্গালার 
নবজাগরণেরও একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির গতিপথ আছে । উনবিংশ শতাববীর 
নবজাগরণের মূলে ইওরোপীয় রেনেসীসের প্রভাব যে আছে এ কথা অনস্বীকারধ, 
কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সঃস্কৃতির সহিত পরিচয়, সংঘর্ষ ও মিলনের ফলে 
এই নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই নবজ্বাগরণ বাঙ্গালার 
জাতীয় মানসে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট চরি্রাযায়ী একটি অপূর্বহন্দর স্বতন্ত্র রসমূতি 
পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালার সমাজ, ধীতিহ্থ, সংস্কৃতি, চিন্তা ও চৈতন্চের 
পরিপ্রেক্ষিতে ইহার গতিপ্রকৃতির স্বক্বপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনে ইহার স্থদুর- 
প্রসারী প্রভাবের মূলা নির্ধারণ কর! সমুচিত। 

ইওরোপের রেনেস্াসের তুলনায় বাঙ্গালায় নবজাগরণের মধ্যে ভাবাদর্শের 
. প্রভাব বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। ইওরোপীয় সভাতা ও সংস্কৃতির নিবিড় 
সংস্পর্শে বাঙ্গালার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই নবজাগরণের 
মর্মমূলে সক্রিয় ছিল সন্দেহ নাই, কিস্তু পাশ্চাত্য ভাব ও চিস্তাধারার প্রভাব এই 
জাগরণের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম, সাহিত্য, 
শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি--এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্ক্ষেত্রে ও সবন্তরে 
ভাবুক কল্পনাবিলাসী ও ভক্তিপ্রবণ বাঙ্গালীর চরিত্রানুযায়ী তাহার মানসলোকে 
ভাবাদর্শের যে নূতন বস্তা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনায় বাস্তব 
জীবনের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই নগণ্য । আর এই পরিবর্তনও অনেক 
বিষয়ে ষতটা ব্যক্তি ও আদর্শগত ততট]1 সমাজগত নহে । 

বাঙ্গালার নবজাগরণের মধ্যে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃঠিভজি ও স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধির বিকাশ থাকিলেও ভাবাদর্শের প্রাবল্য শ্বতঃই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ না করিয়া পারে না। এই কারণেই নবধূগের বনু মানবমুখী সামাজিক 
ও রাজনৈতিক আন্দোলন এক ভাবলোকে উদ্ধীর্ণ হইয়া নবধূগের আশ্চ্যনুন্গর 
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আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে একটি স্থফলও ফলিয়াছিল। এই 
ভাবাদর্শের প্রাবলোর জন্যই হিউম্যানিজম্‌ এই দেশে বূপে রসে জাতীয় চৈতন্ত- 
মানসে একটি বিশেষ প্রেরণা হইয়া জাতিকে নবযুগের প্রাণরূপসম্বদ্ধ শিল্প- 
সাহিত্যের পন্ম ফুটাইতে উদ্বদ্ধ করিয়াছিল। ইওরোপের ন্যায় ভোগবাদ 
যান্ত্রিত! ও প্রয়োজনবিচারবুদ্ধির প্রাবল্যে হিউম্যানিজম্‌ এদেশে এক 
প্রাণহীন মর্মরে পরিণত হয় নাই। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বন্থ প্রতি মনীষিবৃন্দের মধ্যে 
ভক্তির সহিত যুক্তি, কল্পনার সহিত বাস্তবতা, ধর্মের সহিত কর্মের অপূর্ব 
মিলন বাঙ্গালার নবজাগরণকে একটি বিশেষ শ্রী ও সার্থকতায় মণ্ডিত 
করিয়াছিল । 

উপরের আলোচন! হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালার নবজাগরণের 
পর্ধালোচন1 করিতে হইলে জাতীয় এঁতিহ্‌, ভাবসম্পদ ও সারম্বত ধ্যানধারণার 
কষ্টিপাথরে ইহাকে বিচার করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ ইওরোপীয় রেনেসাসের 
কথা না আসিয়া পারে না। কিন্ত সর্বক্ষেত্রে ইওরোপীয় রেনেসাসের সংজ্ঞা 
আরোপ করিয়া বাঙ্গালায় নবজাগরণের ঘটনাবলীর বিচার ও মূল্য নির্ণয় করা 
সমীচীন নহে। ইহাতে জাতীয় মানসের ব্বতঃক্ফর্ত অভিব্যক্তির ধারাটি আমাদের 
নিকটে যথাযথ রূপে রসে প্রতিভাত হইবে না। উভয় জাগরণের যেটুকু 
সাদৃশ্ঠ তাহার পশ্চাতে কতকগুলি চিরাচরিত বৃত্তি, সাধারণ কারণ ও পরিবেশ 
ক্রিয়াশীল ছিল এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন । একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি 
স্পষ্ট হইবে আশা করা যায়। মান্নষ যতই বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদী হউক না 
কেন, প্রাচীন এঁতিহ্‌ ও প্রাধিকারীর (৪01১9110) উপর তাহার এক ছুনিবার 
আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও মোহ আছে। মানুষ তাহার আবিষ্ষার, বিচার ও যুক্তিকে 
প্রাচীন এঁতিহোর দৃষ্টিকোণ হইতে যাচাই করিয়া দেখিতে চায়। অতীতের 
নান! ভাঙ্গাগড়া ও ঘাত-গ্রতিঘাতের মধ্যে এক অয্লান সুস্থির জীবনভাব ও 
আদর্শের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তিও তাহার জন্মগত । এই কারণেই ইওরোপের 
রেনেসীসের সময়ে ক্ল্যাসিকাল যুগের সাহিত্যশিল্প ও জীবনের অনুসন্ধান ও 
মূল্য নিরূপণ আরম্ভ হুইয়াছিল। সিমগ্ুস্‌ লিখিয়াছেন, 
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ঠিক অনুরূপ কারণেই বাঙ্গালার নবজাগরণের সময়ে প্রাচীন ধর্মাদর্শের 
পুনরাবিষ্ষার ও প্রাচীন শাস্ধগ্রস্থাদির পঠন-পাঠন স্থরু হইয়াছিল সন্দেহ নাই । 

এই সকল কথা মনে রাথিয়াই বাঙ্গালীর নবজাগরণের গৌরবময় ইতিহাস 
রচনার প্রয়াস করা হইয়াছে। , 

বর্তমান গ্রন্থের প্রায় নব্বইভাগ কলিকাঁতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডক্টর অব 
ফিলজফি ( আর্টস ) ডিগ্রীর জন্ত প্রস্তুত করা হইম্মাছিল এবং ১৯৫৭ গ্রীষ্টাব্ষে উহা 
উক্ত ডিগ্রীর জন্য মনোনীত হয়। তখন বিষয়টির পূর্ণ নাম ছিল, “উনবিংশ 
শতাব্ষীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ (ধর্মে, সাহিত্যে, শিক্ষায় সমাজে ও 
রাজনীতিতে ; ১৮০১--১৮৬০ )। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতঙ্গ লাহিড়ী, 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীণশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম.এ. পি. আর. এস. পি-এইচ. ডি.-র 
অধীনে আমার গবেষণা করিবার সৌভাগ্য হুইয়াছিল। আমার থিসিসের 
পরীক্ষক ছিলেন,-_ডক্টর, শ্রীন্মশীলকুমার দে, এম.এ" ডি. লিট. (লগুন), ডক্টর 
শ্রীণশিভূৃষণ দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রিক্রঞ্জন সেন, এম.এ পি. আর. এস, 

আমার ছাত্র ও সাহিত্য জীবনে এবং গবেষণ! কার্ষে ধাহাদের সন্গেছ 
সহযোগিতা, আশ্বাস ও উৎসাহ পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, 
জীবনানন্দ দাশ, শ্রীপজনীকাস্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য অধ্যাপক 
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসাধন ভট্টাচার্য, শ্রীদেবেন্্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক 
শ্রাদেবীপদ ভট্টাচার্ধ, শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রভৃতি পুঁজনীয়দের খণ আমি এই 
সুত্রে কতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবনের অধ্যাপক- 
মণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট হইতেই আমি অকু সাহায্য ও প্রেরণা পাইয়াছি। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ বহু দুপ্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহারের অন্থমতি দিয়া আমাকে 


সি 
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কতক্রতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার অনেক বন্ধু ও সহকমী নানাভাবে 
আমাকে সাহাধ্য করিয়াছেন। তাহাদের আর মামুলী ধন্যবাদ দিয়! ছোট করিতে 
চাই না। তবে এই ব্যাপারে বন্ধুবর প্রশান্ত রায়, শ্রীপীযুষ গঙ্গোপাধ্যায়, 
্প্রফুল্পকুমার দাস ও শ্রীপীযূষ চৌধুরীর নাম সর্বদাই আমার স্মরণে আছে। 

আমার পরমভক্কিভাঁজন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহশীলকুমার দে এই গ্রন্থ রচনা ও 
গ্রকাশকালে গ্রন্থটির বিষয়ে নানা নিরেশ ও উপদেশ দিয়া আমার প্রাতি ষে 
সন্সেহ অনুগ্রহ দ্েখাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমার সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 
তাহার মত মনীষীর আন্ুকল্য যে কোন সাহিত্যকর্মীর জীবনে এক পবম সম্পদ । 

প্রখ্যাত প্রকাশক ও সাহিত্যরসিক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থপ্রকাশের 
দাষিত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আমাকে যে উৎসাহ ও প্রেরণ! দিয়াছেন তাহাব জন্য 
তাহাকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বন্তত ভাগ্যক্রমে তাহার মত 
ব্যক্তির দুর্লভ নির্ভরতা না পাইলে এই গ্রন্থ পাঠকদের দরবারে এত শীন্ব এমন 
ভাবে কখনই পৌছাইত না তাহা বলাই বাহুল্য । 


কলিকাতা 


৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৬ স্থশীলকুমার গুপ্ত 
(২২শে জুলাই, ১৯৫৯) 


সুচন। 


উনবিংশ শতাব্দী বাালার ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় মুগ । এই শতাব্দীর 
উত্তরার্ধে বাঙ্গালার চিন্তা ও ভাবধারার ক্ষেত্রে নবজাগরণের চাঞ্চল্য আসিয়াছিল । 
এই নবজাগরণের ইতিহাসের মর্মার্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে হুদয়ঙম করিতে 
হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও ভাবধারা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা 
থাকা একাস্ত প্রয়োজনীয় । আলোচনার স্ববিধার জন্য দেশের চিন্তা ও 
ভাবধারাকে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সুমাজ ও রাজনীতি--এই পাঁচটি ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে। | 

প্রথমত ধর্মের কথা ধরা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে 
শান্ত ও শৈব মত, বৈষ্ঞবধর্ম, ইসলামধর্ম এবং খ্রীষ্ধর্মের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব ছিল। 
বাঙ্গাল! দেশের প্রাণ-ধর্ষের প্রভাবে এই ধর্মমতগুলির বিশেষ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল এবং প্রধান ধর্মমতগুলি পরম্পবকে প্রভাব্তি করিয়াছিল। এই প্রাণ- 
ধর্মের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনেব বিশিষ্টভা প্রকাশ পাইয়াছিল। 
বাঙ্গালাদেশেব প্রাণ-ধর্মের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে--শাস্বগত সংস্কার হইতে 
মুক্তি, বৈচিত্রের মধ্যেঞ্জ একের যোগপৃষ্টি এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ 
(16051:00055 )। 

সপ্তধশ শতাব্দীর পর হইতে বৈষ্বধর্মের শ্রোত মন্থর হইতে থাকে। 
মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণার মূল উৎস শুকাইয়া যাইবার 
জগ্কই এই গতিবেগের স্বল্পতা ও উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 
এই সময় বৈষ্ণবসমাজ বৈশিষ্ট্য হারাইয় হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও জাতিভেদ 
প্রথাব কঠোরতাকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ কবে। ক্রমে বৈষবধর্স যখন সমাজের 
নিষনস্তরে অবস্থিত জনসাধারণের বৃহৎ অংশে পৌঁছিল, তখন তাহাব মধ্যে শান্তর 
বন্ধন ও সামাজিক অন্শাপনের কঠোরতা রহিল না। অগ্টাদশ শতাবীতে 
বৈষ্ণবসাহিত্যের তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ দুষ্ট হয় ন1। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে গর) প্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিল্ত বিপ্রবর গ্রীজগন্াথের পুত্র 
শ্রীল প্রীনরহরি দাস, ধাহার নামাস্তর ঘনশ্তাম বাঁ রন্ুয়া নরহরি, “ভক্কিরত্বাকর 


২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজ্াগরণ 


গ্রন্থ রচনা] করেন। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের গোসম্বামীদের কথা, নিত্যানন্দ এবং 
তাহার স্ত্রী জাহ্নবী দেবী ও পুত্র ঘীরভদ্রের কাহিনী বিশদভাবে বণিত আছে। 

শ্রীনিবাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহনের সময়ে বৈষ্ণবসমাজে শ্বকীয়া ও 
পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। রাধামোহন পরকীয়াবাদের পক্ষ 
সমর্থন করিয়া জয়লাভ করেন। এই কলহ ১৮১৮ খ্রীষ্টাধে সংঘটিত হইয়াছিল । 
স্বকীয়াবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন এয়পুরের মহারাজার সভাপপ্ডিত কঞ্চদেব 
ভট্টাচার্য । পক্ষ প্রতিপক্ষ ও সাক্ষীদের তালিকাষ নবদীপ ও শান্তিপুর ছাড়! 
অন্য অনেক স্থানের পণ্ডিতদের নাম পাওয়া যায়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শান্ত ও শৈব ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। 
হিংত্র মনসা, রুদ্র চণ্ডী ক্রমে ভারতচন্দ্রের কাব অন্নদ1! এবং রামপ্রসার্দের শান্ত 
পদাবলীতে সর্বৈশ্বর্ষময়ী মূলশক্কিকূপিণী ও উমাতে রূপাস্তরিত হইয়াছিলেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বন্ুপূর্বেই "শুন্পুরাণে' ধর্মঠাকুর কৃষক হইয়! পড়িয়াছিলেন। 
শুন্পুরাণ বা 'আগমপুরাণ' সম্ভবত রামাইপত্ডিত নামক একজনের রচন! নহে। 
'শৃহ্যপুবাণে সুষ্টিপত্তন প্রসঙ্গের পর ধর্মপৃজা-পদ্ধতির মধ্যে ধান্তের জন্ম+, অংশে+ 
ধর্মঠাকুরের ধানচাষের বর্ণনা একটি স্বতন্্ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে রচিত রামেশ্বরের শিবায়নে' শিবের চাষপালা ধর্মপুরাণ কাহিনীব 
রূপাস্তর ও উপসংহার । | 

প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, সপ্চদশ শতাব্বী হইতেই শাক্তধর্মের একটি 
ব্যাপক জনপ্রিয়ত! দেখা গিয়াছিল। শাক্ত-পদাবলী বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। শাক্তধর্মের বিষয্নবস্ত এই সময় হইতেই লোকসাহিত্যের 
বিষয়বস্ত হইয়! উঠিম্াছিল এবং সর্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রম করিয়া 
জাতীয় মানসে একটি প্রেরণ হইয়! প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নবরূপ-প্রাপ্ত 
শাক্তধর্মের প্রধান আশ্রয় দুর্গী নছেন, কালী। সাধনার ক্ষেত্রে কালীর 
প্রাধান্তলাভ আকম্মিকভাবে গড়িয়া! উঠে নাই, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই 
ইহার প্রস্তুতি চলিয়াছিল। মঙ্গল-কাব্যের দেবীগণ অনেকাংশেই স্থানীয় দেবী, 
তাহার1 ভারতবর্ষের শক্তি-মহাদেবীর সত্যকারের প্রতিভূত্ব করিতে পারেন নাই। 


১) নগেন্রনাখ বহু সম্পাদিত 'শৃমপুরাণ' (৬ রামাই পগিত প্রণীত), কলিকাতা, ১৯৮; 
পৃঃ ১৬৭-১১৫ 


অুচলা ৩ 


সাধারণত; শক্কি-মহাদেবী বলিতে ছুর্গাকেই বুঝায়। শক্কি-মহাদেবীরূপে কালীর 
আবির্ভাব ছুর্গার পরে । সপ্তদশ শতান্দী হইতেই সাধনক্ষেত্রে কালী প্রাধান্য 
লাভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে শাত্ত- 
পদাবলীতে গলিতচিকুরা, আসরমত্তা, রুধিরার্ড-রসনা, রণোম্মাদিনী মহারদেবী- 
রূপিব্ী কালী স্মেছের পুত্তলী গৌরতমগ উমা হইয়া উঠিলেন এবং শক্তি-ধর্মের" 
মধ্যে নববেগ ও নবরূপতার আবির্ভাব ঘটিল।। 

অষ্টাদশ শতাবীতে শাক্ত-বৈষবের দ্বদ্ব ক্রমে এক নূতন সমহ্থয় লা 
করিয়াছিল। সকল দেবদেবী যে এক সত্যরূপ ঈশ্বরেরই ধিভিন্ন রূপ ছাড়া অন্ত 
কিছু নহে--এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছিল। কালী কষ্ণ শিব রাম প্রভৃতি দেবদেবী 
যে এক মূল সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় রূপ, এই উপলব্ধি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রচনার অনেক স্থলেই পরিক্ফুট । রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন,, 


“এ যে কালী, কষ শিব, রাম, 
সকল আমার এলোকেশী ॥ 
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাশী। 

ও মা রামরূপে ধর ধন্পু 
কালীরূপে করে অসি ॥৮১ 


রামেশ্বরের ধশবায়ন, সে হরিহর ও দুর্গার একতা দেখা গিয়াছে । শাক্ত 
বৈষ্বের মিথ্যাদ্্ব ভারতচন্ত্র স্বীকার করেন নাই । ছুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধায়ের 
“গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে আশুতোষ, মহাকালী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদির বর্ণনার 
সহিত শচীকুমারেরও বন্দনা কর] হইয়াছে। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্বের পর হইতে 
কবিওয়ালারাই বুল পরিমাণে জনসাধারণের ধর্মভাবের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন। 
এই কবিগণ সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মদৃষ্টি 
উদার ছিল। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতগুলির মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় 
দৃষ্রিভজিই প্রকাশিত হইয়াছে। কবিগীতির হ্হিকত্তা রাস নৃসিংহ, লালু 
নন্দলাল ও রঘুনাথ দাস এবং গৌঁজলা গুই। কবিওয়ালাদের মধ্যে নিত্যানন্দ 
বৈরাগী, ভবানীচরণ বণিক, রাম বন, আস্তনি সাহেব, নীলুঠাকুর প্রভৃতি সমধিক 


১1 রামপ্রসাদ সেনের প্রন্থাবলী $ বনুসতী-সাহিত্া-মলির, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত 
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৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


প্রসি্ধ। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে প্রধান্তঃ ছুইটি বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটি, 
শাক্তভাবাপন্ন ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীত; অপরটি, বৈষ্বভাবাপন্ন সখীসংবাদ-ও 
বিরহ-বিষয়ক সঙ্গীত | 

কবিওয়ালাদের আগমনীগানের মধ্যেই বিশেষ করিয়া শাক্ত-বৈষবের ছন্দ 
সমন্বয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
' ধর্মান্দোলনের একটি উজ্জল পটভূমি রচনা করিয়া দিয়াছে । রামগ্রসাদ সেন, 
কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য, রাম বন্ধ, হক্ষঠাকুর প্রভৃতি সকল কবিই আগমনী ও বিজয়া 
গানে এক আশ্চর্য মানবিক আবেদন ঢালিয়া দিয়াছেন । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের বহুল প্রচার 
ৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালা দেশে তন্ত্রের প্রচলন সধদশ 
শতাব্দীর বন্ুপূর্ব হইতেই রহিষাছে । এই অন্ত্রের প্রভাবে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক 
হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্ম বজযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিধর্মে 
পরিবতিত হইয়াছিল । বাঙ্গালা দেশের হিন্দুতগ্থ মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ 
শতক হইতে গ্রীস্ীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত । প্রকৃতপক্ষে তত্র ভারতের 
একটি স্বতন্ত্র প্রাচীন ধর্মা্ষ্ঠান-পদ্ধতি । অস্ত্রের মধ্যে দীর্শনিক মতবাদ প্রধান 
বিষয় নহে। ইহাতে প্রধান বিষয় হইতেছে, দেহকে যগ্তন্বরূপ করিয়া কতকগুলি 
গুহা সাধনপদ্ধতির আচরণ। এই সাধনপদ্ধতিগুলি লোকায়ত বৌদ্ধধর্মেব তত্ব, 
ভাব ও চিস্তাধারার সহিত মিলিত হইয়া বৌদ্ধতন্ত্রের' স্যট্টি করিয়াছে, আবাঁব 
পরে হিন্দুধর্মের তত্ব ভাব ও চিস্তাধারার সহিত মিলিত হইয়া হিন্দৃতন্ত্রের রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, 
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শচনা ৫ 


শাক্ততন্ত্রসাধকদিগের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সর্বানন্দ ঠাকুর ও গৌসাই ভট্টাচার্য, 
সপ্তদশ শতাব্দীর অর্ধকালী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রামগ্রসাদ সেন ও কমলাকাস্ত 
ভষ্টাচার্ধের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ বাঙ্গীলাদেশে বিভিন্ন যুগে তন্োক্ত 
দেবতার মাহাত্ম্য ও তান্ত্রিক উপাসনার বহস্য প্রচারিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 
বাঙ্কালার মঙ্গলকাব্য ও শাক্তসঙ্গীতগুলির উল্লেখ করা যায়। বাঙ্গালার তান্ত্রিক 
ধারার সহিত নাথদের ধারার যোগ আছে । বাঙ্গালাদেশে বেষ্ণব-তন্ত্রেরও অভাব 
নাই । ডাঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, 

“এই তত্ত্রসাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দৌহাকোষ এবং চর্ধাগীতিগুলির ভিতর 
দিয়া যে সহজরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই এঁতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙ্গালা 
দেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এক বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে 1” 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাবকে পলানীযুদ্ধের পরে যখন ভাগীরথী তীরে নূতন নাগরিক 
সভ্যতার শ্ত্রপাত হয়, তখন এই সকল অঞ্চলে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান মন্দিরগুলির 
সংখ্যা ও গৌরব বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ক]লীঘাটের মন্দির সম্ভবত যোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এইখানে অন্ত্রসন্মত 
পূজায় নরবলি হইত বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির হল্ওয়েলের 
সময়ে কাল জমিদার” গোবিন্দরাম মিত্রের দ্বারা আন্থমানিক ১৭৩০ খ্রষ্াবে 
নিমিত হয়। এখানেও নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে। বাগবাজারের 
চিত্রেশ্বরী মনির, আনন্দময়ীর মন্দির, ঠনঠনিয়া কালীমন্দির, ফিরিলী কালী, 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

এইবার ইসলামধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! যাক। তুকা আমলের পরে 
পাঠান এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী রাজশক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মুসলমানের! এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে রাঁজশক্তির জোরে অনেক হিন্দু মুসলমান 
ধর্মে দীক্ষিত হয়। ক্রমে হিন্দুমুসলমানের সাধনা এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ 
করে। পলাশীুদ্ধের পরাজয়ে মুসলমান-রাজশক্তির পতন হইলেও ইসলাম 
ধর্মের প্রসার থামিয়! থাকে নাই। বাঙ্গালা দেশে ইসলাম-ধর্ম প্রসারের কারণ 
প্রধানত ছুইটি। প্রথমটি হইতেছে এই যে, বাঙ্গালার বৈষ্ঞবধর্মের ভক্তিবাদের 
সহিত স্থফীবাদের অনেক পরিমাণে সাদৃষ্ঠ ছিল। একাদশ শতাবীর শেষে 


১।, বিশ্বভারতী পত্রিক। : মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৬২ ২ পৃ ১৯৪ 


৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগর্ণ 


অথবা হ্বাদশ শতাব্দীর গ্রথমে এদেশে স্থরবর্দীসম্প্রদায়ের আগমন ঘটে । ইহার 
পর বিভিন্ন শতাবীতে চিশ্তী, কাদিরী, নক্শবন্দী প্রভৃতি আরও ছয় মতের 
হুফীাধক বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সহজিয়াধর্মের সহিত সাদৃশ্ত থাকায় 
সুফীবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং ক্রমে সহজিয়া ও স্থফীবাদের সামঞ্জন্ত বিধান 
হইয়া বাউল-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুলমানের 
ভেদ ছিল না। বাউল-সম্প্রদায় জাতিপংক্কি, তীর্থ-প্রতিমা, শান্্রবিধি, ভেখ- 
আচরণ প্রভৃতি মানিতেন না। মানবতত্বই তাহাদের সার। দরবেশ, সীঈ, 
কর্তাভজা, আউল প্রভৃতি সমপ্রদায়গুলির সাধনাও অনেকাংশে বাউল-সম্প্রদায়েব 
সাধনার অন্থব্প ছিল। এইরূপে স্থফীবার্দের 'সহিত সহজিয়াবাদ মিলিত হইয়া 
'অষ্ঠাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে ইসলাধধর্মের প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল । 

দ্বিতীয় কারণটি হইতেছে এই যে, বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে প্রচলিত 
মতবাদের বিরুদ্ধাচরণের প্রবৃত্তি (16057:00স ) দেখা গিয়াছে । উচ্চশ্রেণীব 
হিন্দুদের গৌড়ামি, শাস্ববিধির কঠোরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের 
মধ্যে বিদ্রোহ দেখা যাইত । অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই দ্রিযা উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুবা নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
বাখিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়! স্বরূপ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অনেকে ইসলামধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে. 
ইসলামধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। উচ্চশ্রেণীর ও নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের এক 
অংশ সামাজিক স্থযোগ-স্থবিধার জন্য মুসলমান হইয়াছিল । উনবিংশ শতাবীতে 
এই ধর্মমত বিশেষ করিয়া ত্রাক্ম-ধর্মীন্দৌলনকে প্রথম দিকে প্রভাবিত করিয়াছিল । 

এইবার বাকী রহিল খ্রীষ্টধর্মান্দোলনের আলোচনা । পোর্তৃগীজেরাই 
বঙ্গদেশে খ্রষ্টধর্ম প্রথম লইয়া আসিয়াছিলেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক যখন 
কলিকাতায় আসেন, তখন কতিপয় পোতুগীজ তাহার সহিত আগমন 
করিয়াছিলেন। পোতুগীজেরা মুর্গাহাটায় একখণ্ড জমি পান খ্বং সেন্ট 
অগস্টিনিয়ন-সম্প্রদায়তৃক্ত শ্রীষ্টানগণ তথায় একটি উপাসনাগৃছ নির্মাণ করেন । 
১৭০০ গ্রীষ্টাব্বে উহা! একটি ইই্ক-নিমিত চার্চে পরিণত হয় এবং এই চার্চটি 
পুরাতন হইয়া যাওয়ায় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাবে ইহাকে ধ্বংস করিয়া ১৭৯৭ শ্রীষ্টাব্দের ১২ই 
মার্চ একটি, নূতন চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে 
নভেম্বর ইহা মেরীর উদ্দেশে উৎসরগীকৃত হয় । 


সুচন। ৭ 


চন্দননগর, হুগলী, ঢাঁকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পোতৃগিজ পান্দ্রীদের কারধকলাপ 
বেশী ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা 
ছিল চারি সহ ।+ 

এদেশে গ্রীষটধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্টে পোতু গিজ পান্রীর! অনেকগুলি পুস্তক রচনা 
করেন। ইহাদের মধ্যে ভূষণার রাজপুত্র দৌম আস্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো 
প্রণীত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' এবং মানোএন্‌-দা-আস্হুম্পসাম প্রণীত 
কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ? প্রসিদ্ধ। প্রথম পুস্তকটি সেই সময় ছাপা হয় নাই, 
কিন্ত দ্বিতীয় পুস্তকটি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইজন্য সম্ভবত 
কিপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ই বাঙ্গালা ভাষাঁষ প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক । দোম 
আস্তোনিয়ে! হিন্দুধর্মের প্রকৃত তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি 
হিন্দুধর্মের দশ অবতারবাদ, কয়েকটি পৌরাণিক উপাখ্যান ও বিশেষ করিয়া 
পৌন্তুলিকতাকে আক্রমণ করিয়াছেন। হিন্দধর্মবিশ্বাসের অনেক অংশ তাহার 
নিকট অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছে । , “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, গ্রস্থে 
মোটামুটি ভাবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বীজ, মূল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানসমূহের 
ব্যাখ্যার সহিত ৬১টি ধর্মমূলক উপাখ্যান লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া 
রাখা ভাল যে, প্রথমে পোর্তৃগীজ পাড্রীরা যে ভাবে এদেশের ধর্মমতগুলিকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে ইংল্যাগ্ড ও ক্কটল্যাণ্ডের মিশনরী কর্তৃক 
সেই পদ্ধতি বহুল পরিমাণে অন্থুহ্থত হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে ব্যাপটিস্ট ও অন্যান্য মিশনরীদের প্রভাব বৃদ্ধি হইলে পোতুগীজ পান্রীদের 
প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে এবং উনবিংশ শতাববীতে ইহাদের কোন বিশেষ 
প্রভাব দুষ্ট হয় নাঁ। 

১৬৯০ গ্রীষ্টাব্বের ২৪শে অগস্ট জব চার্নক কর্তৃক স্থৃতাহটি গ্রাম অধিকৃত হইলে 
কলিকাতা শহরের প্ররুত পত্তন হয়। সাধারণের চাদায় ও কোম্পানীর 
প্রদত্ত এক হাজার টাকার সাহায্যে কলিকাতার সেপ্ট ম্যান গির্জা ১৭০৪ গ্রীষ্টাব্ডে 
নিমিত হয় এবং ৫ই জুন দেবোদ্েশে উৎস্থষ্ট হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টান্ধে সিরাজদ্দৌলা 
কলিকাতা লুণ্ঠন করিবার কালে গির্জাটিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তৎপরে 
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কলিকাতার পুনরুদ্ধার হইলে মুগাঁহাটার পোতৃগী্জ গির্জাটি দখল করিয়া উহাকেই 
১৭৬০ গ্রীযাব্ধ পর্যন্ত ইংরেজদের ভজনালমনরূপে ব্যবহার কর! হয়। 

ধর্মধাজকেরা প্রথম হইতেই শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী হইয়াছিলেন। 
রেডারেগ্ড জারবন্‌ বেলামি সর্বপ্রথম অবৈতনিক বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 
সেণ্ট এগু জের প্রেসবাইটেরিয়ন্‌ চার্চের স্থানে ১৭৩১ ত্রীষ্টাঝে স্কলগৃহ নিমিত হয়। 
১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাইভের আমগ্থণে রেভারেগড জন জাকারি 
কিম্নারনাগার কলিকঝ্মঁতায় আসেন। তিনি পুরাপুরি মিশনরী ছিলেন। তিনি 
১৭৬৭ গ্রীষ্টাব্বে একটি চার্চের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে 
ডিসেম্বর ইহা উৎসরগাকৃত হয় । তিনি নিজে এই চার্চের নামকরণ করিয়াছিলেন 
বেথ তেফিল|$ কিন্তু এই প্রোটেস্টান্ট চার্চাট ওল্ড মিশন চার্চ নামেই সমধিক 
প্রসিদ্ধ। পরবর্তাঁকালে এই চার্চট খ্রীষ্ধ্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া 
উঠে। এই স্থানে ডেভিড ব্রাউন, ক্লডিরস বুকানন, হেনরি মার্টিন, ডোনিয়েল 
কোরি ( মাদ্রাজের প্রথম বিশপ ), ডিয়াল্টি, (মাদ্রাজের তৃতীয় বিশপ) প্রভৃতি 
ধর্মযাজকেরা কাজ করেন। প্রোটেস্টাণ্ট গ্রীষ্টানদের সেণ্ট জন চাচ নামক 
প্রধান গির্জাটি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্ষের ২৪শে জুন রেভারেগ্ড উইলিয়ম জনসন দ্বাব। 
উংস্থষ্ট হয়। ইহা ১৮১৪ খ্রষ্টাব্ব পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি চার্চ নামে খ্যাত ছিল। 
তৎপরে ইহা ক্যাথিড্রেল নাম প্রাপ্ত হয়। 

অগ্টাশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই এ দেশে চার্ট অব ইংলগ্ডেব শ্রীষটধর্ম 
প্রচারের ব্যাপক প্রচেষ্ট। দুষ্ট হয়। এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিসেন ডেভিড ব্রাউন, 
কুডিগ্নস বুকা'নন, হেনরী মার্টিন, ডোনিয়েল কোরি ও টি. টি. টমসন। ইহাদের 
কার্যকাল মোটামুটি ১৭৮৭ গ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮১৫ শ্ীষ্টাবব ৷ ডেভিড ত্রাউন মিলিটাবী 
অফর্ণান ইনস্টিটিউটের পাশে হিন্দুদের জন্য একটি বোড়িং স্কুল খুলিয়াছিলেন। 
তাহ।কেই চার্ট মিশনরী সোসাইটির জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। 

বঙ্গদেশে থ্রীইধর্ম-গ্রচারে ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রচেষ্টা অতীব উল্লেখযোগ্য । 
জন টমাস এই খিশনের প্রথম উদ্যোক্ত| ছিলেন এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজের 
ডাক্তার হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। জন টমাসই বঙ্গদেশে আগত প্রথম 
ব্যাপ্টিন্ট মিশনরী। জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া ভাঃ টমাস ১৭৮৭ 
্রীষ্টান্ধে মালদহে একটি ক্ষুদ্র ইউরোপীর় মগুলীর পালক হুন। তিনি রামরাম 
বন্থর নিকট বাঙ্গাল ভাষা শিক্ষা করেন। মালদহে থাকাকালীন '১৭৮৮ 


সুচনা ৯ 


রীটাব্বের ১৩ই জুন উইপিয়ম জন লও টমানের থারা ধর্মান্তরিত হইলে খুব উত্তেজনা 
হয়। এই সমন্ন রামরাম বন্ধ বাঙ্গাল! ভাষায় প্রথম খ্রৃ্ীর ধর্মগীতি রচনা করেন। 
" ১৭১ শ্রীষটান্বে ডাঃ টমাস ইংলগ্ডে গিয়া ব্যাপটিস্ট নেতৃবৃন্দের নিকটে 
বঙ্গদেশের কথা বলিলে তাহারা তাহাকে ও ভাঃ'উইলিয়ম কেরীকে বঙ্গদেশের 
মিশনরী নিযুক্ত করেন। তাহারা ১৭৪৪ গ্রীষ্টাবের প্রথমাংশে বঙ্গদেশে উপস্থিত 
হন।১ এ বৎসরের অগস্ট মাসে ডাঃ টমাসের চেষ্টায় ডাঃ কেরী ২০২ টাকা 
বেতনে মদনাবাটির নীলকুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ডাঃ টমাস ইতিপূর্বে 
মহীপাল দীঘির নীলকুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্ের প্রথমাংশে ভাঃ টমাসের ভ্রাতা (সহোদর নহে) মিঃ এস 
পাওয়েল ডাঃ কেরীর দ্বারা ধর্মান্তরিত হইলে ডাঃ কেরী, মিঃ পায়েল, ডাঃ টমাস 
ও অন্য কতিপয় খ্রীষ্টান একটি মণ্ডলী গঠন করেন। দিনাজপুরের, এই মগ্ডলীটি 
বঙ্গদেশের প্রথম মগ্লী ।২ 

১৭৯৬ খ্রীঠ্াব্ের ১*ই অক্টোবর জন ফাণ্টেন মদনাবাটিতে উপস্থিত হন। 
১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্ষের অক্টোবর মাসে ডাঃ মার্শম্যান, আচার্য ওয়ার্ড প্রভৃতি চারিজন 
মিশনরী শ্রীরামপুরে আগমন করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাবের ১ই জানুয়ারী “উইলিয়ম 
কেরী সপরিবারে শ্রীরামপুরে আসেন এবং ওয়ার্ড ও মার্শম্যানের সহিত মিলিত 
হইয়! শ্রীরামপুর মিশনের হ্ষ্টি করেন। বঙ্গদেশে খ্রীইধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে 
এই মিশনের গ্রচেষ্ট। স্মরণীয় হইয়া আছে। 

উপরের আলোচনা হইতে ইহ! স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, উনবিংশ শতাব্দী 
আরম্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে এদেশে ধর্মমতের যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
হইয়াছিল তাহা এই (১) শান্ত, শৈব ও বৈষব ধর্মের মধ্যে বহু পুরাতন ছ্ন্ৰের 
প্রায় অবসান ঘটিয়! ধর্মমতগুলি পরম্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল? 
(২) খা, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম তাস্ত্রিকতার প্রভাবে বিকৃত হইয়াছিল ; (৩) ইসলাম 
ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রচার হইপ্নাছিল ; এবং (৪) পলাশীষুদ্ধে জয়লাভের ফলে 
ইংরেজ দেশের রাঁজশক্তি করায়ত্ত করিলে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ ব্যাপকভাবে ধর্ম 
প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

১। ক্ষিতীপচন্ত্র দীন £ বঙ্গে যীসুর বিজয়ধা ত্র।ঃ কলিকাত।, ১৯৪২ £ পৃঃ-৩৬ 
২। ক্ষিতীশচন্ত্র দান £ বঙ্গে যীশুর বিজয়ধাত্র। £ পৃঃ ৩৭ 


১৩ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজীগরণ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় ষেঃ কোন 
নৃতন বৈশিষ্টপূর্ণ পদাবলী প্রায় সৃষ্টি হয় নাই। তবে পুরাতন ধারামুসারে 
অনেকগুলি পদাবলী রচিত হইয়াছিল । একটি কথা এই স্থলে উল্লেখযৌগা যে, 
' ্টা্শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-পদকর্তীদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান । ইহাদের 
মধ্যে আফজল, আমান, কবীর (হিন্দী সাহিত্যের কবীর নহেন, বঙ্গীয় মুস্লমান 
কবি ), ফয়জুল্লা, এবাছুল্লা, আলিমুদ্দিন, মহম্মদ হামীর প্রভৃতির শাম 
উল্লেখযোগ্য ।১ 

অষ্টাদশ শতাবীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদসঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ক্ষণদ্া-গীত-চিন্তামনি” সম্ভবত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত হয়। বৈষ্ণবাচার্ধ শ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তা, ওরফে পদকর্ত। 'হরিবন্তুভ' বাঁ,সংক্ষেপে বল্ল? দাস এই সন্কলন 
করিয়াছিলেন। ইহাতে ৩১৫টি পদ রহিয়াছে। “ভক্তিরত্বাকর'-প্রণেতা 
ঘনশ্াম ওরফে নরহরি চক্রবর্তী ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে গীতচন্দ্রোদয়' সঙ্কলন করেন । 
'গীতচন্দ্োদয়ের প্রায় সমকালে , শ্রীনিবাদ আচার্য প্রভৃব স্থযোগ্য বংশধব 
রাধাযোহন ঠাকুর 'পদাম্বত-সমুদ্র" প্রকাশ করেন। ইহাতে মোট পদসংখ্যা 
৭৪৬ টি।" তন্মধ্যে রাধামোহনের স্বরচিত পদসংখ্যা ২২৮। “পদামৃত-সমুদ্রে'ব 
২০২৫ বদর পরেই গোৌকুলানন্দ সেন ওরফে “বৈষ্ণব্দাস” কর্তৃক 'পদকল্পতরু' 
সম্বলিত হয়। গৌরস্ন্দর দাস “কীর্তনানদ্দ” ও দীনবন্ধু দাঁস “সংকীত্নামৃত' 
সম্কলন করেন। অষ্টাদশ শতাবীতে রচিত পদাবলীর মধ্যে পূর্ববর্তী পদাবলী 
হইতে পৃথক কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই । এই সব সন্ধলনে চণ্তীদাস, 
বিগ্ভাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 

চরিত-সাহিত্যে এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্ন্থ শ্রীনরহরি দাসের ( ধাহার 
নামান্তর ধনশ্ঠাম বা রন্থয়া নরহরি ) “ভক্কিরত্বাকর' গ্রন্থ । ইহার বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 

ধর্মম্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠকাব্য এই যুগে রচিত হয়। এই কাব্যের কবি ঘনরাম 
চক্রবর্তী । ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ধর্মমঙগল” রচনা শেষ করেন। ধর্মপূজা আদিম 
ুর্ধপূজা ছাড়া অন্য কিছু নহে। ঘনরামের কাব্য উচ্চকাব্যগুণম্ডিত। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত ও শৈব ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন 





১। ক্ষিতিমোহন সেন £ হিম্দু-মুসলমানের বুত্ত' সাধনা £ কলিকাতা, ১৯৫০, 2 পৃঃ ৬৩ 


হুচনা ৬১১ 


সাধিত হয়। রুদ্র চণ্ডী ক্রমে ভারতচন্দ্রের কাবো অন্দদা! এবং রামপ্রসাদের 
কাব্যে মাতৃরূপিণী কালী ও উমাতে রূপান্তরিত হইয়াছেন ।. রামগ্রসাদের শাক্ত- 
পদাবলী এই যুগের এক পরম সম্পদ । ভারতচজ্ের “অন্নদামঙ্গল” (১৭৫২) ছন্দ- 
চাতুর্,, শব্চয়ন-নৈপুণ্য ও ভাবমাধূর্যে অতুলনীয় । রামেশ্বর ভট্টাচার্ধের “শিবায়ন, 
(সম্ভবত ১৭৩৪) ও হূর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্ষিতরলিণী ছইখানি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্ষের পর হইতে সমন্ত অষ্টাদশ শতাব্দী 
ধরিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিওয়ালাদেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইহাদের 
মধ্যে রাম বস্থুই সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি আসরে উত্তর রচন1 করিয়া গান করিবার প্রথা 
স্ট্টি করেন। কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে শাক্তভাবাপন্ন ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীত ও 
বৈষ্তবভাবাপন্ন সখীসংবাদ- ও বিরহ-বিষয়ক সঙ্গীত, এই দুই প্রধান শ্রেণী দুষ্ট হয়। 
ভবানী-বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে রামপ্রসাদের প্রভাব হুস্পষ্ট। রাধাকুষ্ণের সখীসংবাদ 
ও বিরহের সঙ্গীতে রাম বস্থ সর্বশ্রেষ্ঠ । রামগ্রসাদ সেন, কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য, 
রাম বন্থ, হরুঠাকুর প্রভৃতি কবির আগমনীগানে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষভাবে 
সমৃদ্ধ হইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাবীতে তত্ত্রের বহুল প্রচার হইয়াছিল । 
.বাঙ্গালা দেশে বনু পূর্ব হইতেই তন্ত্রের প্রচলন ছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক 
কুষ্গনন্দের “তন্ত্রসার' গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হয়। ত্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী? 
ও “তারা রহস্ত' পূর্ণীনন্দের শ্রীতত্বচিস্তামণি' (১৫৭৭) ও 'শাক্তক্রম” (১৫৭১), 
গৌড়ীয় শঙ্করের “তারা রহস্থবৃত্তিকা” (১৬৩০ ), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের শ্ামা- 
সপর্ধাবিধি” (১৭৭৭) প্রভৃতি গ্রন্থ তত্ত্রবিষয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
মেরুতন্ত্ সম্ভবত সত্ধদশ শতাববীতে রচিত হইয়াছিল, কেননা ইহার মধ্যে 
ইংরেজজাতি ও লগ্ডনের উল্লেখ আছে । মহানির্বাণতগ্রের কোন কোন অংশ 
অষ্টাদশ শতাবীতে সঙ্কলিত হুইয়া থাকিবে । মহানির্বাণতন্ত্র পরবর্তীকালে 
আনন্দচন্্র বিদ্াবাগীশের সম্পাদনায় কুলাবধৃত শ্রীমৎ হরিহরানম্দ ভারতীর টাকাসহ 
আদি ব্রাহ্মসমাজ কতৃক ১৮৬ খ্রীষ্টাবে গ্রথম বঙ্গাক্ষরে মু্িত হইয়াছিল ।১ 


১ ঠোট 5551020) 24165 01 076 ০76৫6 17186791101 (81817810115 5108 
12702)- এর ভূমিকা; [4017001) 1913, 0৯ ১111, 


১২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদিকে গ্রহণ না করিয়' প্রধানত 
ধর্মমত-প্রচারের উদ্দেগ্েই অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ পুস্তক রচিত হইয়াছিল । 

অষ্টাদশ শতাবীর শিক্ষার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জনসাধারণের 
মধ্যে কৃত্তিবাপী 'রামায়ণ', কাশদাপী “মহাভারত”, 'মনসামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল” 
চণ্তীমঙ্গল, প্রভৃতি পাঠের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যাত্রা, কবিসঙলগীত, পদাবলী 
কীর্তন, কথকতা, ভাসান গান প্রভৃতির মধ্য দিয়া আনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিত। পাঠশাল1 ছিল শিক্ষার বনিয়াদ। টোল ও 
চতুপ্পাঠীতে হিন্দু-সংস্কৃতি এবং মাদ্রাসায় মুসলমান-সংস্কৃতির উচ্চতর এর 
রক্ষিত হইত । সমাজের নিয়ন্তরের জনসাধারণ প্রায় অশিক্ষিত ছিল। ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্বশ্রেণীর ব্যক্তির! ব্যবসা-বাণিজ্য-সন্বন্ধীয়ু শিক্ষা পাইত। প্রায় প্রত্যেক 
ব্রা্মণই লিখিতে পড়িতে পারিতেন। কেউ কেউ ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র অলঙ্কার 
শান্স, অশ্থশাস্্র ও দর্শনশান্তে যথেই্ট বু্পত্তি লাভ করিতেন। কিন্তু ইহা সত্য 
যে, পদার্থবিদ্যা! ও অঙ্কশাস্তে তাহাদের জ্ঞান সমসাময়িক কালের ইউরোপীয়দের 
তুলনায় অনেক কম ছিল। 

হাইডের মতে কাণ্রেন বেলামির ( 0865111 736119115 ) চ্যারিটি স্কুলই 
( ১৭৩১-৩২ খ্রীষ্টাবে স্থাপিত ) বঙ্গদেশের প্রথম ইংরেজী স্কুল।১ এ একই সময়ে 
কিয়ারনাগ্ডার একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৭৮৯ শ্রীষ্টাব্ের ২১শে ডিসেম্বর, 
গভর্নর-জেনারেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ফ্রি স্কুল সোসাইটি 
স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উক্ত স্কুল দুইটি একত্র হইয় ফ্রি স্কুল জন্মলাভ 
করে। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেকগুলি স্কুল 
স্থাপিত হয়। 

বাঙ্গালাদেশে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সঞ্গে সঙ্গে কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালীর! ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দশকে বিলাতে চার্লস গ্রাণ্ট এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে আন্দোলন 
স্থষ্টি করেন। এই কার্ষে তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন সার্‌ উইলবারফোর্স। 
কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় এই আন্দোলন জয়যুক্ত হয় নাই। সেই জন্ত 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্বের কোম্পানীর নৃতন সনন্দ আইনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ মনোভাব 


১) নু) 2০719272) 41715 ০1 7878800, ০810565) 19015, 0786. 
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হুম্পই্ট। ' এদিকে এদেশে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে মুসলমান-প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। 
সংস্ৃতচর্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী আরবী ও ফারসী শিক্ষা করিতেন। 
দেশীয় বিস্যাচর্চার অবনতি রোধ এবং ইংরেজ ও দেশবাসীদের মধ্যে হৃদ্যতীপূর্ণ 
স্ন্ধ স্থাপন করিবার জন্য গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় ১৭৮১ 
্ীষ্টাকে এক আরবীশিক্ষার কলেজ বা মান্রাসা! স্থাপন করেন। প্রাচ্য বিস্তার 
সংরক্ষণ ও উন্নতির উন্য সার্‌ উইলিয়ম জোম্ম ১৭৮৪ শ্রীষ্টাব্জের জানুয়ারী মাসে 
এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮০ গ্রীষ্টাবের ২৯শে জানুয়ারী জেমস্‌ 
অগস্টাস হিকি (.]920725 40805605 [710 ) কতৃক প্রথম সংবাদপত্র 
দ্দি বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশিত হয়।১ এ একই বৎসরের নভেম্বর মাসে "দি 
ইত্ডিয়া গেজেট” আত্মপ্রকাশ করে । ৃ্‌ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেশীয় পাঠশালাসমূছের সংস্কারের চেষ্টা হয়। 
টান পাজ্রীরা নৃতম ধরণের পাঠশালা স্থাপনে অগ্রসর হন। এই পাঠশালাগুলির 
আধিক অবস্থা ভাল ছিল না। পাঠশালাগুলি অবৈতনিক ছিল এবং ইহাতে 
একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। কিছু ইংরেজী শিক্ষা দানের প্রয়াসও 
দেখা যাইত । বাঙ্গালায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
হাল্ছেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সতীদাহুপ্রথার প্রচলন ও শিক্ষার অভাবের জন্য 
স্্রীজাতির অবস্থা উন্নত ছিল না। তবে সম্্রান্ত পরিবারে বাহির হইতে 
শিক্ষয়িত্রী আসিয়া মেয়েদের গৃহে শিক্ষা দিতেন। মেয়েরা বাঙ্গাল! পড়িতে ও 
লিখিতে এবং বাঙ্গালায় হিসাব রাখিতে শিখিতেন। ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। এই সময় স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রকাশ্ঠ 
বিদ্যালয় দেখ] যায় না। খ্রীষ্টান মিশনরীগণই এ বিষয়ে প্রথম ব্যাপক চেষ্ট। 
আরস্ত করেন। 

অষ্টাদশ শতাব্বীর সমাজ সম্পর্কে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, হিন্দুসমাজে 
বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষ প্রবল ছিল। বৈষ্ণব-সম্জুদায়ের মধ্যে 
কতকগুলি সম্প্রদায় মিশিয়াছিল যাহাদের ধর্মসাধনা অনেকাংশে বৈষকবধর্স 
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১৪ উনবিংশ শতাব্দীতে 'বাঙ্গালার নবঞ্জাগরণ 


সাধনার অনুরূপ । এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
হজিয়া, কর্তাভজা, কিশোরীভজা, বাউল, দরবেশ, স্াঈ প্রভৃতি সম্প্রদায় । এই 
প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনায় তাস্ত্িক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

পূর্বেই বলিগ্লাছি যে, বৈষ্ণবধর্ম সমাজের নিয়্ভাগে অবস্থিত জনসাধারণের 
বৃহৎ অংশে. পৌছাইলে তাহার মধ্যে শাসনের বন্ধন ও সামাজিক অন্ুশাসনের 
কঠোরতা রহিল না। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৈষ্টবসমাজের মধ্যে বহু 
নিয়শ্রেণীর সমাজচ্যুত ব্যক্তির ভিড় হইতে থাকে। ইহাদের নেড়ানেড়ী 
বলিত। নিত্যানন্দের পুত্র কীরভদ্র বৈষ্বসমাজে এই নেড়ানেড়ীদের স্থান 
দিয়াছিলেন। খড়দছে বীরভদ্রের দ্বারা ১,২০০ ভিক্ষু ও ১,৩০০ ভিক্ষুনী বৈষ্ণব 
সমাজে গৃহীত হইয়াছিল । বৈষ্ণবের আখন্ডাগুলি সমাজের দিক হইতে একটি 
বিশেষ কার্ধসাধন করিত । অনেকস্থলে এই আখড়াগুলি পতিতা নারী, বাল- 
বিধবা প্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়! সমাজের ব্যাপক নৈতিক অধঃপতন রোধ করিতে 
সহায়তা করিয়াছিল । * 

তান্ত্রিকদের মধ্যে সাধনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিধি ও সংস্কার মুক্তির প্রবণতা! দেখা 
যাইত। তান্ত্রিকগণ বর্ণ বৈষম্য প্রায় মানিতেন না, স্্ীলোকদেব বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন, সতীদাহের বিরোধী ছিলেন, বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং 
নারীহত্যাকে জঘন্থ পাপ বলিয়া! মনে করিতেন। ও 

কিন্তু তন্ত্রের অপর একটি দিক আছে। তত্ত্বের এই স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে 
যথেচ্ছাচারে পর্যবসিত হইত । ইহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকের অনেকে 
তন্তবোপাসনার উচ্চ আদর্শ ও কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠান হইতে বিচ্যুত হইয়! ইহাকে 
ইন্দ্রিয়ৌপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের সহজ সাধনবূপে গ্রহণ করিয়াছিল । 
তান্ত্রিক আচারের অনুষ্ঠান-প্রসঙ্গে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করিতেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতির অন্যতম কারণ এই 
তশ্ত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার । সেইজন্য নানা ভয়াবহ অনুষ্ঠান ধর্মসাধনার 

ংশরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কালীপুজায় নরবলির সংবাদও পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালাদেশের সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্জিক ৷ গ্রামই ছিল সমাজ-জীবনের 
ভিত্তিভূমি। সামাজিক শ্রেণীবিন্তাস অর্থের প্রাচুর্যেও পরিবতিত হইত না। 
অর্থের কৌলীন্তের স্থলে ছিল রক্তের কৌলীন্য। 

এই সময় হিন্দুমাজে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশু-উৎসর্গ, গঙ্গাজলি, চড়কপূৃজ। 
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্রস্ুতি নানা ফুপ্রথা ছিল। প্রধানত: এই সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমাজে একটি 
বিক্ষোভ ঘনীভূত হইতেছিল । 

ইংরেজ রাজশক্কি পাইলে টান মিশনরীগণ ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচারে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিযন্তরের কিছু অংশ সামাজিক 
সুষোগ-স্থবিধা ও স্বাধীনতা লাভের আশায় খ্রীষটধর্ম ' গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মিশনরীদের দ্ব্য পরচর্চাকারী ,ভাবিতেন। ব্রাহ্মণের! 
মিশনরীদের স্লেচ্ছ ও অশিক্ষিত বিদেশীব্ূপে পরিগণিত করিতেন। কিন্তু ইংরেজ 
সমাজের সহিত উচ্চশ্রেণীর (ইন্দুসমাজের হগ্যতার সম্পর্ক ছিল। 

রাজনৈতিক দিক হইতে ১৭৫৭ শ্রীষ্টা্ধে পলাশীযুদ্ধের পরাজয়ে মুসলমান 
রাজশক্তির পতন হইয়াছিল । ৯৭৬৫ খ্রী্রান্দে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ 
আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা, বিহার ও* উড়ি্তার দেওয়ানী 
গ্রহণ করেন। সর্ত হয় যে, কোম্পানী এ তিন দেশের খাজন1 আদায় করিবে ও 
বাদশাহকে প্রতিবত্সর ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দিবে । ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় 
“ছিয়াত্বরের মন্বম্তর হয়। ১৭৯৩ শ্রীষ্টাবন্বের ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িম্তার জমিদারদিগের সহিত কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত করেন। 

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্রের 
. স্বাধীনতা হরণ করেন । নিয়ম হয় ষে, গভর্নমেন্টের সেক্রেটারীর ছ্বার। পরীক্ষিত 
ন। হইয়া কোন সংবাদ, এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংবাদপত্রে ছাপা হইবে না| 

কার্টিয়ারের, শাসনকালে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ব্যাপক দুভিক্ষ হইলে স্থানে 
স্থানে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কোন ব্যাপক ও 
সংঘবদ্ধ আন্দোলন দেখা! দেয় নাই। 

উপরের আলোচনা! হইতে ইহা! সুস্পষ্টভাবে বুঝ! যাইবে যে, বাঙ্গালার 
জীবনের সর্বক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসিয়াছিল---অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে রাষ্ট্রশাসনের পরিবর্তনের সময় হইতেই। ঘোর তামসিকতাচ্ছন্ন 
জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত করিল ইংরেজ-শাঁসন ও তদধিক ইংরেজী শিক্ষা। 
জাতির প্রাণমনের সুপ্তি ভঙ্গ হইল । এই জাগরণ বাঙ্গালীর বহিঙ্গীবন অপেক্ষা 
অন্তর্জীবনেই পরিশ্ফুট হইয়াছিল বেশী ।. বন্ততঃ এই জাগরণের মধ্যে ক্রমে জাতি 
তাহার আত্মপরিচয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং এক অভিনব ০০০০০ খুজিয়| 
পাইয়াছে। 


১৬. উনরিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ধর্ম-শাসিত এদেশের লমাজে প্রায় সমস্ত আলোড়নই ধর্মান্দোলনের রূপ 
নেয়। স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 
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কোন ব্যক্তিবিশেষ উনবিংশ শতাব্দীর নৃত্ন ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলনের 
প্রবর্তক-_এমন সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক । এই ভাব ও চিন্তাধারার আন্দোলন 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--এই ছুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্মগত বিরোধের 
ফল। ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের ধ্যান ও ধারণার সহিত 
পরিচিত হইয়াছে । তাই এই আন্দোলনের প্রেবণ] আসিয়াছে প্রধানত ইংরেজী 
শিক্ষা হইতে । এই কারণে এই আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে এবং 
ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রভূমি কলিকাতা অঞ্চলেই অধিকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল । 
হিন্দুর মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যায় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
হইয়াছিলেন, সেইজন্য হিন্দুসমাজেই মুখ্যত এই আন্দোলন হয়। এ বিষয়ে 
উপসংহারে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে । কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, বহু 
পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই আন্দোলনকে আগাইয়া লইয়া গিয়া এক নূতন 
মানবতা ও জাতীয়তাবোধের জন্ম সম্ভব করিয়াছে। 

আলোচনার স্থবিধার জন্য আমর! এই উনবিংশ শতাব্দীর ভাব ও চিস্তাধারাকে 
ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া 
আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, এই পাচটি বিভাগ পরস্পর সন্ধদ্ধ-নিবদ্ধ, 
কেননা জীবনের ক্ষেত্রে ভাব ও চিন্তাধারার কোন বিভাগ সত্য হইতে পারে 
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না। প্রতি ধিভাগের আলোচনায় ইহার ঘহিত অন্ান্ত বিভাগের কথা প্রসঙ্গত 
উল্লিখিত হইবে | ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী পাশ্টাত্য সভ্যতা ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় সংস্পর্শে আসিলে তাহার' জীবনে, প্রবল আলোড়ন 
উপস্থিত হয়। ক্রমে সেই আলোড়ন ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির 
ক্ষেত্রে নূতন জাগরণ আনে । এই পাচটি বিভাগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া 
_ উপসংহারে এই বিভাগগুলির কেন্ত্রগত এক্যবদ্ধ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা 
করা হইবে, কেনন] এই বিভাগসমূহের মূলগত এক্যই ইতিহাসের আত্মা । 

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ যেমন এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের যুগ, তেমনি 
ইহার উত্তরার্ধ সংহতি ও প্রতিষ্ঠার যুগ। প্রাথমিক উত্তেজন। শান্ত হুইয়| 
বাহিরের আদর্শের সহিত সমন্বয়ের ফলে যে আদর্শ সত্য বলিয়! গৃহীত হইল, 
তাহাই সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির ভাবজীবনে রসরূপ লান্ড করিল। এই 
যুগোপযোগী সমন্বয়ে জাতির সমাজ ও বাক্তিজীবনে নূতন আশ্বাস নামিয়া 
আসিল এবং নৃতন সাহিত্যের স্থষ্টি হইল । এই নব্য সাহিত্যই জাতি হিসাবে 
পূর্ণ সচেতনতার নিদর্শন | 

১৮০১ থ্রীষ্টাব্দ ছইতে ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্ষের ভাব ও চিন্তাধারার ইতিহাস বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । বাঙ্গাপার নবজাগরণের প্রাণম্পন্দন এই সময় বিশেষ করিয়। 
অনুভূত হইয়াছিল। কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল, সমস্ত হিন্দুরাই ইংরেজী 
শিক্ষাবিস্তারে আস্তরিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন । কিন্তু মিশনরীদের দ্বারা 
যখন হিন্দুধর্মের উপর আঘাত পড়িল এবং হিন্দুগণ গ্রীষটধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, 
তখন সমস্ত হিন্দুই মিশনরীদের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন। এই বিকুদ্ধাচরণের 
মধ্যে প্রদশিত বিক্ষোভের প্রয়োজন ছিল। এই আঘাতকে প্রতিঘাত করিবার 
মধ্যেই বাঙ্গালী তাহার আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছে। সমস্ত হিন্দু একযোগে 
সমাজসংস্কারে অগ্রসর হুইয়াছেন। ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার গ্রসার হইয়া! চলিল, 
কিন্ত শ্রীইধর্ম প্রচার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডফের ভারত-ত্যাগের 
পর শ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ব্রাঙ্গধর্মের 
আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত মন্দীভূত হইয়া! আসিল । 

বাঙ্গালীর জাতিধর্মে পুনরুখিত হিন্দুধর্মই ভ্রমে জয়ী হইল। ক্রদ্ষোপাসনার 
সুক্ষ দার্শনিকতা বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না । তাই একদিকে 
ইংরেজী শিক্ষা, অপরদিকে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম--এই উভয়ের মধ্যে মর্মগত বিরোধ 

৮ 


১৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


থাকিলেও ক্রমে একটি সমন্বয় সাধন সম্ভব হইল, কারণ পাশ্চাত্য আদর্শেরও 
মর্মমূলে ছিল একটি পরীক্ষিত সত্য । এই পাশ্চাত্য আদর্শের মূলগত সত্যের 
বীজমন্ত্র হইতেছে 17010.2151515, “এই মন্ত্র আমাদের দেশীয় সংস্কার ও চেতনার 
বহিভূর্ত বলিয়া ইহার প্রতিশব বাক্গালায় খুঁজিয়া' পাওয়া যায় না। এই 
আদর্শের লক্ষ্য হইতেছে মান্থষের মনুম্যত্ববোধ, তাহার জীবনগত পরম রহস্যের 
প্রতি শ্রদ্ধা, স্স্থ জীবনগ্রীতি 1”১ 

ভাব ও চিন্তাধারার এই আন্দোলন জাতিকে মোক্ষলাভের পথে লইয়! যায় 
নাই, জাতির জীবনকে নূতন করিয়া একটি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছে, তাহার প্রাণে জাতীয়তাবোধ ও মুক্তির আকাঙ্কা 
জাগাইয়াছে। সমাজরক্ষার সমন্যাই প্রধ্ধনত এ-ফুগের সমস্যা । সনাতন 
ধর্মকে যুগোপযোগী রূপ দিরা জাতির সমীজ ও ভাবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই 
ভাব ও চিন্তাধারার আন্তম্দালনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। 

ইংরেজ-আমলে এদেশে নানা বযন্থপাতির আমদানী হওয়াতে যন্ত্রযুগের 
সুত্রপাত হইল। নৃতন উতৎপাদনপদ্ধতির জন্য গ্রামকেন্ড্রিক জীবন ভাঙ্গিয়! গিয়া 
শহরকেন্দ্িক জীবনের আরম্ভ হইল। সমাজে অর্থ-কৌলীন্যের জন্য নৃতন : 
শ্রেণীবিন্তাস হইল । এ সকল বিষয়ে উপসংহারে বিস্তৃতডাবে আলোচনা করা 
হইবে। 


১। ডাঃ হুঙীলবুমার দে £ দীনবন্ধু নিত্র 8 কলিকাতা ১৯৫১ £ পৃ ১৩ 
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১ ॥। 


উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগ । এই শতাব্দীর উত্তরার্ধে 
বাঙ্গালার জীবমৈ ও "সাহিত্যে আসিয়াছিল নবজাগরণের জোয়ার । এই 
নবযুগের সুচনা হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে রাজনৈতিক দিক হইতে মোগলশক্তির বিলুপ্তি ঘটিয়াছে এবং নৃতন 
ইংরেজশক্তি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমগ্র দেশে একটি অস্থির অবস্থা 
বিরাজ করিতেছিল। দেশ তখনও পাশ্চাত্য সভাতার নিবিড় সংস্পর্শে আসে 
নাই। শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে মুসলমান-প্রভাব তিরোহিত হয় নাই। সংস্কৃত 
চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী আরবী ও ফ্লার্সাঁ শিক্ষা করিতেন। খ্রীষ্টের 
মহিমা-প্রচারে পোতুঁগীজ -মিশনরীদের প্রচেষ্টা কমিয়া ব্যাপটিস্ট মিশন এবং 
চার্চ অব ইংলগ্ডের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। হিন্দুরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই 
পূর্বপুরুষদের ধর্মানুষ্ঠান বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। হিন্দধর্মে শান্ত ও বৈষ্ণব-_ 
এই ছুই প্রধান ধর্মভাবের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু উভয় ধর্মভাবই তাৎপর্যহীন 
অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছিল । বৈদিক মন্ত্র উপনিষদ এবং বেদান্ত দর্শনের 
পঠন-পাঠন প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু এই শান্বগুলির মধ্যে হিন্দুধর্মের 
মূলতত্ব নিহিত রহিয়াছে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শন এই শাস্বগুলির স্থান অধিকার 
করিয়াছিল । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই জড়িমাগ্রস্ত জাতিকে প্রবল ভাবে আঘাত 
করিল ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা । ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী 
পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণাকে জানিতে পারিয়াছে। তাই এই নবযুগের মূল 
প্রেরণার উৎস ইংরেজী শিক্ষা । 

তিনটি প্রধান ধারায় এই ধর্মান্দোলন অগ্রসর হইয়াছে। রামমোহনের 
ব্রঙ্ষসভা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ত্রাহ্মসমাজ ও কেশব সেনের নববিধানের 
মধ্য দিয়া একটি ধার! সাধারণ ব্রাহ্মশমাজের স্ট্টি করিয়াছে । ডফ, ডিয়ালটি, প্রমুখ 
পাত্রীগণ ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সুযোগে শ্রীইর্ম প্রচারের ফলে সমাজে তুমূল 
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আন্দোলন ও আলোড়ন আনিয়াছেন। এই ছুই বিরুদ্ধ শ্োতকে প্রতিরুদ্ধ 
করিবার জন্য প্রথমে রক্ষণশীল হিন্দুর্দের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও পরে হিন্দুধর্মের 
ংস্কার শুরু হইয়াছে । আমর] এই তিনটি ধারারই আলোচনা করিব। 


॥২ 


উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কক্দেন শ্রীরামপুরেব 
ব্যাপটিস্ট মিশনরীগণ এবং চার্চ অব ইংলগ্ডের পার্রীগণ। এই শতাব্দীতে 
পোতুগীজ পাত্রীদের ধর্ম প্রচারের কোন বিশেষ প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না। ইহার একটি 
বিশেষ কারণ ছিল । এই কারণটি অনুসন্ধান করিলে দেখা! যায় যে, ১৮৩৪ খ্রীষ্টার্ধ 
পর্বস্ত পোতগিজ মিশনরীগণ 'পোতুগীজ গভর্নমেণ্টের সমর্থন ও সহায়তায় 
ধর্মপ্রচারে যত্বুবান ছিলেন । ধর্ম-সন্বন্বীয় কার্ধ বাড়িয়! যাওয়ায় পোপ শিষ্ক-সন্বন্ধীয় 
ধর্মযাজকের পদ ( 4১০96০11০ +1০211966 ) স্থষ্টি করিয়া ইহার জন্য ইংরেজ 
জেহুয়িট মনোনীত করেন। কিন্তু পোতুগাল ধর্মসন্বন্ধীয় বিচারের একক ক্ষমতার 
দাবী করিল। প্রাচ্যে তাহার ধর্মগ্রচারের উৎসাহের জন্য সে পূর্বে এই ক্ষমতা. 
পোপের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবে 
পৌতুগীলে পোতৃ গীজদের ধর্মের সকল ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পঞ্চাশ 
বসরের অধিকফাল ধরিয়া রোম ও পোরতুগালের কোর্টের মধ্যে এই বিবাদ 
চলে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ও পোতুগালের রাজার মধ্যে এক চুক্কিপত্রের 
ফলে পোতুগীজ মিশনের ক্ষমতা খুব কমিয় যায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিরোধের 
অবসান ঘটে । 

উইলিয়ম কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্ষের ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করেন । 
১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই তিনি ব্যাপটিস্ট 
মিশনরীগোষ্ঠীর পরিচালক হন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাবে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন 
করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টান্ধে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের 
অধিকর্তা হন। 

এই শ্রীরামপুর মিশনের পত্বনের পূর্বে ষে প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনরী এদেশে 
ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নাম জন টমাস। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
এক জাহাজের ডাক্তার হুইয়৷ বঙ্গদেশে আগমন করেন। জাহাজের ডাক্তারী 
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চাকরি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্ধে মালদহে একটি ক্ষুত্র ইউরোপীয় 
মণ্ডলীর পালক হন। এই সময় তিনি পণ্ডিত রামরাম বন্থুর নিকট বাঙ্গাল! 
ভাষা শিক্ষা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে খ্রীষ্ধর্ম-গ্রচারের ইতিহাসে 
রামরাম,বস্থ একটি বিশেষ কৌতৃহল-উদ্দীপক চরিত্র । 

রামরাম বস্থুর কথাবার্তায় ও রচনাবলীতে এইরূপ, ভাব প্রকাশ পাইত, 
যাহাতে জন টমাসের মনে দৃঢ় ধারণ! হইয়াছিল যে, রামরাম বন্ধু শ্রীষটধর্ম অবলম্বন 
করিবেন। মালদহে থাকাকালীন ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন উইলিয়ম জন লঙ 
টমাসের দ্বারা অবগাহিত (ধর্মান্তরিত ) হইলে খুব উত্তেজনা হয়। তখন শুধু 
মুন্শী রামরাম বন্ধুর খ্রষ্টধর্ম-ভাব দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হুইয়াছিলেন। 
জন টমাসের জীবনীকার লুইস লিখিয়াছেন, , 
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ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামরাম বন্থ বাঙ্গালাতে সর্বপ্রথম শ্রীনটীয় ধর্মগীত 
রচনা করিয়াছিলেন । শুধু ইহাই নহে। রামরাম বন্থ অপর দুইজন ব্রাক্মণের 


পপ পি গা পপ পপ 


১ ০. 73, 74515 21015615465 ০£ 001212101709107855 5:06020 ০£ 00৩ 11211 
০৫ 02010 72996 10018107910 2120 9156 13806156 30159102091 00 1360891 : 
[402001) 1873, 0. 111-2, 


২২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নধজাগরণ 


সহিত ধর্মযাজক পাঠাইবার জঙ্ত বিলাতে আবেদন করেন। ১৭৯৩ শ্রীষ্টাবে 
টমাস বিলাতের কেটারিঙে কেরীকে ইহা! পড়িয়া শুনান। 

কিন্ত রামরাম বস্থ শেষপর্যন্ত ্রী্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই । তষে তিনি শ্রীষ্টর্মের 
প্রত্তি আকুষ্ট হইয়াছিলেন-_-এইক্বপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। তিনি 
নিজের বিশ্বাম অপেক্ষা নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছিলেন বেশী। তিনি 
্রষ্টান হইবেন-এইরূপ ধারণা মিশনরীদের মনে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
তবে শ্রীষ্টতত্বের সহিত স্বভাবে পরিচিত হুইবায় ফলে তিনি হিন্দুসমাজের নানা 
কুসংস্কারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। 

জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন,- 

“72 (1২217 732,500 ) 1100 ৪, 016216 [06106100101 01 029 00015 
০ 01011502121 (020 205 00116110965 8৮ 006 0106) 2100 06 
1581050. £115 001001917 3019515601003 ০ 61০ 00901001% 71011 
[0131195010171081 00201510701 100৮ 18 ৫10 1106 7095599 ৪1100701211 
16901716101 60 1:6120111705 1715 12,011 00171060010175) 2110. 2৮০ 
11111056112. 0111150190৮,১ 

যদিও রামরাম বস্থ পরিবার, পরিজন ও স্বধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীষ্টধর্ম 
গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাহাকে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলা যায় না। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকের নৈতিক অধঃপতনের কালিম1 তাহাকে কলঙ্কিত 
করিয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১১ই নভেম্বর জন টমাস ইংলগ্ড হইতে পুনরায় 
এদেশে আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন উইলিয়ম কেরী। রামরাম বস্থ তাহাদের 
সহিত মিলিত হইলেন এবং কেরী তাহাকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্শী 
নিযুক্ত করিলেন । ১৭৯৪ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে টমাস মহীপালদীঘির নীলকুঠীতে 
এবং এ বৎসরের জুন মাসের ১৫ই তারিখে কেরী মদনাবাটীর নীলকুঠীতে উপস্থিত 
হন। রামরাম বস্থ কেরীর সঙ্গে যান এবং তীহাকে বাইবেলের বঙ্গাবাদে 
সাহাধা করেন। কিন্তু শীঘ্রই রামরাম বস্থুর ব্যভিচারের কথা প্রচারিত হইলে 
কেরী ১৭৯৬ খ্রীষ্টাবে রামরাম বস্থকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সংবাদে 
টমাস ও কেরী উভয়েই খুব মর্মাহত হুইয়াছিলেন। 
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১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইলে মে মাসের শেষাশেষি 
রামরাম বন্থ আসিয়া কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেরী রামরাম বস্র পূর্ব 
অপরাধ ক্ষমা করিয়! তাহাকে সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে নিষুক্ত করেন। 

এই সময় এ দেশে খ্রীষ্টের মহিম! প্রচার-কল্পে মিশনরীগণ তিনটি পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পন্থ' তিনটি হইতেছে ₹--(১) স্থসমাচার প্রচার, 
(২) ভারতীয় ভাষায় ধর্মশান্ের অনুবাদ ও বিতরণ এবং (৩) শিক্ষা-বিস্তার। 

ধর্মশাস্বঅন্থবাদের কার্ধে তিনি মিশনরীদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। 
তাহা ব্যতীত তিনি একাধিক পুস্তিক1 ও গান রচনা করিয়! দিয়াছিলেন। এই 
সকল পুস্তিক1 ও গানের বহুল প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন 
উঠিয়াছিল। 

১৮০০ গ্রীষ্টাব্ধে রামরাম বস্থ কেরীর অনুরোধে “হরকরা” (গসপেল 
মেসেঞ্জার) নামে ১০ পংক্তির একটি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। এ 
বৎসরের শেষাশেষি তিনি 'জ্ঞানোদয়” নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 
এ বিষয়ে মার্শম্যান লিখিয়াছেন, 
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এই 'আনোদয়" গ্রন্থে হিন্দুদের পৌতুলিকতার তীব্র প্রতিবাদ ছিল। এম. 
ফাউণ্টেন ১৮০০ খরীান্মের ১*ই অক্টোবর সোদাইটিকে যে পত্র লেখেন, তাহার 
একস্থানে লিখিয়াছিলেন, 
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্রী্মহিমা-প্রচারে রামরাম বস্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন 

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা 
হন। তিনি রামরাম বস্থকে মাসিক চলিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত 
করেন। 

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বস্থ দুইটি খ্রীষ্টসঙ্গীত বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন । 
শ্রীরামপুরের পাত্রী ওয়ার্ডের অনুরোধে 'ীষ্টবিবরণামূতং নামে একখানি শ্রীষ্ট- 
চরিত লিখিয়াছিলেন। পুস্তকটি সম্ভবত ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডতিতী পাইয়া তিনি ১৮০২ গ্রীষ্টা্ে 'লিপিমালা” রচনা 
করেন। গলিপিমালা”র পত্রগুলির মধ্যে যে সকল কাহিনী বা বিবরণ পাই, 
তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে--পরীক্ষিতের ব্রক্মশাপকাহিনী, গোর|- 
গৌরাঙ্গের উপাখ্যান, বাইবেলের অনুবাদ ও গ্রীইটধর্ম-প্রচারক্দিগের কথা, 
বারাণসীর বর্ণনা ও শিবসতী-কাহিনী। গ্রীষ্ুতত্বের সহিত ভালভাবে পরিচিত 
হইবার ফলে তিনি হিন্দু-একেশ্বরবাদকে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
পলিপিমালা” পুস্তকের ভূমিকায় আছে, “সৃষ্ট স্থিতি প্রলয় কর্তা জ্ঞানদ 
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সিদ্ধিবাতা পরম ব্রন্দের উদ্দেশ্তে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন 
করা যাইতেছে'***১ 

ঘলিপিমালা"য় এক রাজ! কর্তৃক অন্ত রাজাকে তাহার পত্রের উত্তরে লিখিত 
এক পত্রে খ্বীষ্টের মহিম1 কীর্তন করা হইয়াছে। এ পত্রের একস্থানে রাজা! 
লিখিতেছেন, 

“-..এখানেও পূর্বে প্রতিমাপৃজা এবং যাগধজ্ঞ দান ধ্যান ইত্যাদি একই মত 
ছিল পরে শ্রী বিবরণ মঙ্গল সমাচার আগমনে সমস্ত অনিত্য প্রবঞ্চ শান্ত 
লোপাপত্য হইয়া এখন এদেশে যশ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে..”২ - 

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ধের ৭ই অগস্ট রামরাম বস্থর মৃত্যু হয়। নিজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না 
করিলে ও শ্রীষ্টতত্ব-প্রচারে তাহার দান মিশনরীগণ স্বীকার করিয়াছেন, 
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শ্ীরামপুরের মিশনরীগণ শ্রীরামপুর, কলিকাতা ও তাহার নিকটবতী 
গ্রামসমূহে সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্টে অনেক পরিশ্রম করিতেন। ১৮০ 
্রীষটাব্ের ২৮শে ডিসেম্বর বাঙ্গালীদের মধ্যে কৃষ্ণ পাল নামে এক ছুতার সর্বপ্রথম 
স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষটধর্ম গ্রহণ করে। ১৮০১ খ্রীষ্টান্বের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
কুষ্পালের শালিক জয়মণি অবগাহিত ( ধর্মাস্তরিত ) হ্য়। জমুমণিই বাঙ্গালা 
মগুলীর প্রথম মহিলা সভ্য । 

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে নবদীক্ষিত গ্রীষ্টানদের সংখ্য। হইয়াছিল ৩০০ জন। তন্মধ্যে 
১০৫ জন এ বৎসরের মধ্যে অবগাহিত হয়। 

ক্রমে হিন্দু সমাজের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখ! দেয় এবং নবদীক্ষিত 
্ীষ্টানদের উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ধর্ম-প্রচারে ষে কেবল হিন্দু 
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ও মুলমানেরা বাধা দিত তাহাই নহে, এদেশে গ্রীষটধর্ম প্রচারের প্রধান প্রতিবন্ধক 
ছিলেন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী । 

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে বাণিজ্য ও শাঁসনাধিকার লাভের জন্য ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানী বিলাতের পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করিলে উইলবারফোর্স মিশনের 
পক্ষে বক্তৃতা দেন। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলিও লর্ডসভায় 
মিশনের পক্ষ সমর্থন করিয়া! বক্তৃতা করেন । অবশেষে সনদ দিবার সময় স্থিব 
হয় যে, ভারতে প্রজাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাহাদের ধর্ম 
ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতে গিয় বাস করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদিগকে আইন দ্বারা যথোপযুক্ত স্থযোগ ও স্থবিধা দান করিতে হুইবে। 
মিশনের কার্ধে কোম্পানীর প্রকাশ্ঠ বিরুদ্ধাচর এতদিনে শেষ হইল। 

ইহার পর এদেশে মিশনের কার্ধ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে । কেরীর 
ভ্রাতুণ্পুত্র ইয়ুস্টাস কেরী, ইয়েটস, মিঃ পিয়ার্স প্রভৃতি এদেশে আগমন কবেন। 
১৮১৫ খ্রীষ্টান হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে ৪২০ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক খ্রীষ্র্ম 
গ্রহণ করাতে মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা এক হাজারেরও অধিক হয়। 

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সাটক্লিফ এবং ১৮১৫ খ্ীষ্টাবে ফ্যান্্র, ফুলারের মৃত্যুতে মিশনেব 
কাধের খুব ক্ষতি হয়। 

শীপ্রই বিলাতের হোম কমিটির সহিত শ্রীরামপুব মিশনের নানা বিষয়ে, 
মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ে ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির সহিত 
শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৮৩০ শ্রীষ্টাব্দে 
উভয়ের মধ্যে পুনরায় সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপিত হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় ভাষায় ধর্মশান্তের অনুবাদ ও বিতরণ মিশনরীদের 
অন্যতম কার্ধ ছিল। বাঙ্গীলা ভাষায় খ্রীষ্টতত্ব-প্রচাবে রামরাম বস্র প্রচেষ্টাব 
কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

ডাঃ কেরী এদেশীয় পণ্ডিতদের সাহাযো সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, মহারাস্ত্রীয় ও 
আসামী ভাষায় সমস্ত বাইবেল এবং পাঞ্জাবী, পস্ত, কাশ্বিরী, কস্কণী, তেলেগু 
প্রভৃতি উনিশটি ভাষায় বাইবেলের অধিকাংশ পুস্তক অস্থুবাদ করিয়াছিলেন। 
মার্শম্যান সর্বপ্রথম চীন1 ভাষায় বাইবেল অগ্গবাদ করেন। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্ষের অগস্ট মাসে ০095061 ০£ ৪. 112606ত্” অংশ মূল 
গ্রীক হইতে অনূদিত হইয়া “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত” নামে প্রকাশিত হয়। 


ধর্মান্দোলন ২৭ 


১৮০১ খ্রীষ্টাবের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ হয়। ১৮০২, 

খ্রী্টাবধে গিল্ড টেস্টামেন্টের) %]05 66065050012) অংশ, ১৮০৩ গ্রীষ্টাব্ে 

£]09১ 906 ০ 90910120012, ১৮০৭ খ্রীষ্টাবে 1591917--019190101+, এবং 

১৮০৯ শ্রীগ্াবে 0 ০91)0--12501)0 মুদ্রিত হয়। কেরীর মৃতার পূর্বে বাঙ্গাল 

বাইবেলের অষ্টম সংস্করণ এবং ৩৪টি ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল অথবা বাইবেলের 
ংশ অনৃদিত হইয়াছিল । 

্রীষ্টধর্ম-গ্রচারের জন্য শুধু বাইবেলের অন্ুবাদই নহে, ১৮০২ শ্রীষ্টাব্ডে 
কেরী কৃত্তিবাসের “রামায়ণ, ও কাশীরাম দাসের “মহাভারত, প্রকাশ করেন । 
শ্রীরামপুরের পাত্রী হিসাবে উইলিয়ম কেরীর মধ্যে ধর্মের যে সঙ্ধীর্ণতা দেখিতে 
পাই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ' অধ্যাপনা-কালে তাহার মধ্য হইতে সেই 
সঙ্কীর্ণতা বহুপরিমাণে দৃবীভূত হইয় গিয়াছিল। অগ্রীষ্টান সমাজে খ্রীষধ্ম-প্রচারের 
ব্রত লইয়া! কেরী এদেশে আফিলেও শেষ পর্যন্ত বাঙ্গাল ভাষার উন্নতি ও 
শিক্ষাবিস্তারের কার্ষে তিনি অন্য সকল প্রেরণ হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গাল! বিভাগের অধিকর্তা হুইয়! তিনি এদেশীয় পণ্ডিতগণের 
দ্বারা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচনা করান। কেরী নিজে ইংরেজীতে 
বাঙ্গাল! ব্যাকরণ (১৮০১ খ্রীষ্টাব্ব ) এবং বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান ( ১৮১৫ 
শ্রীষ্টাব্ব-১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ ) সন্ধলন করেন। 

শুধু পুস্তকই নহে, শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ সাময়িক পত্রও প্রকাশ করেন । 
১৮১৮ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন হইতে বাঙ্গাল] দেশে 
বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত “দিগ্দর্শন? নামে মাসিক পত্র জন্মলাভ করে । জোৌশুয়া 
মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার সম্পাদন! করিতেন। ইহার পর 
মিশন হইতে “সমাচার দর্পণ নামে একটি বাঙ্গাল! 'সাধাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 
ইহারও সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শয্যান। ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্বের ২৩শে মে 
“মাচার দর্পণে”র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। 

“সমাচার দর্পণে*র উন্দেশ্ট ও প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি প্রথম 
সংখ্যায় ছিল, তাহাতে ধর্মপ্রচারের কোন প্রকাশ ইঙ্গিত ছিল না। কিন্তু 
প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি “প্রেরিত পত্র" প্রকাশিত হয়, যাহাতে হিন্দু 
শান্সের যুক্তিহীনত! ও কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ ছিল। ১৮২২ গ্রীষ্টান্বের ২র! 
মার্চের "সমাচার দর্পণে বিদেশস্থ ব্ক্তির প্রেরিত পত্রে বৈষ্বদের কুংসিতভাবে 


২৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


আক্রমণ করা হইয়াছে ।১ ১৮২৫ গ্রীষ্টাব্বের €ই মার্চের সমাচার দর্পণে একটি 
প্রেরিত পত্রে ঘটকের মিথ্যাচার এবং কোৌলীন্তপ্রথার ভয়াবহ পরিণামের একটি 
ঘটন| বণিত আছে ।২ 

১৮১ শ্রীষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে 3. 4.1, 5. অর্থাৎ 13876156 400111215 
11155192205 ৪০০৪৮ কর্তৃক শ্রীষ্টতত্ব-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্র গ্স্পেল 
ম্যাগাজীন+ প্রকাশিত হয়। ১৮২২ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গ্থীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি? 
নামে শ্রীষ্টতত্ব-বিষয়ক দ্িতীয় মাসিক পত্র শ্রীরামপুব হইতে প্রকাশিত হয়। 

শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়! মিশনরীরা এদেশে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন 
-__একথা! পূর্বেই বলিয়্াছি। কেরী তাহার সহকর্মীদের সহযোগিতায় ১৮০০ 
ীষ্টাব্দে বালকদের শিক্ষার জন্য, প্রথম অবৈতনিক দৈনিক স্কুল এবং তাহাদের 
ধর্মশিক্ষার জন্য ১৮০৩ গ্রীষ্টাব্ধে ভারতের মধ্যে প্রথম সাণ্ডে স্কুল স্থাপন করেন। 
দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য মাশম্যান ও ওয়ার্ডের কন্যাগণ শ্রীরামপুরের 
বিভিন্নাংশে কয়েকটি অবৈতনিক পদনিক স্কুল স্থাপন করিয়া তাহাদের তত্বাবধান 
করিতেন । ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্ষের শেষে ১০১০০০ শিশু শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনে 
শিক্ষালাভ করিতেছিল।৩ 

এই মিশনরী স্কুলগুলির আথিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী এই স্কুলগুলিকে সুনজরে দেখিত না। তাহাদের স্কুলে যে. 
সকল শিশু অধ্যয়ন করিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ফিরিঙ্গি, অনাথ অথবা 
সমাজচ্যুত। মিশনরীরা স্কুলে ধর্মশিক্ষা দিত এবং স্কুলগুলি সম্পূর্ণ অবৈতনিক 
ছিল। এই সকল স্কুলে অত্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। কিছু ইংরেজী 
শিক্ষা দ্িবারও চেষ্টা করা হইত । কেরী, ওয়ার্ড, ব্রাণ্ডেন, গ্রাণ্ট এবং মার্শম্যানের 
মত মনীষীদের তত্বাবধানে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর 
স্থল স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই স্থুলগুলিতে ব্যাকরণ, অঙ্কশান্ত, 
জ্যোতিবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক গ্রস্থগুলি পড়ানো হইত। 


পপি 


১। ব্রজেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ই সংবাদপত্রে সেকালের কথ। ১ম খণ্ড তৃতীয় সং ঃ 
কলিকাত। ১৯৪৯ ; পৃ ১২৪ 
ঙ। এ £ পৃ ১২৩ 
৩। চি. ভা. 11101085 : 2006 17150058100. 10105916065 0? 73116510 120802- 
0010 1011010018১ 08101011055 00155195105) 1891, 0. 19. 
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১৮১৮ খ্রীষ্টাবধের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুরের মিশনরীগণ একটি বিজ্ঞাপন 
দ্বারা প্রচার করেন যে, এশিয়া মহাদেশের খ্রীষ্টান ও অন্তান্য তরুণ বয়স্কদের 
প্রাচ্য সাহিত্য এবং ইউরোপীয় দর্শনে শিক্ষা প্রদানার্থ তাহারা একটি কলেজ 
স্থাপনের সম্বল্প করিয়াছেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজের নির্মাণ 
কার্য শেষ হয়। ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংস কলেজের প্রথম 
পেট্রন, ডেনিশ গভর্নর কর্ণেল বাই প্রথম গভর্নর এবং কেরী প্রথম প্রিন্সিপাল 
হন। এই কলেজের শিক্ষার দ্বারা মিশনরীগণ ভারতীয় গ্রীষ্টানদিগকে জ্ঞানে 
ও গুণে বিশেষ উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন, কেননা তাহারা মনে করিতেন 
ষে, ভারতীয় থ্রীষ্টানদের দ্বারাই ভারতের পরিজ্রাণ হইবে । ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
কলেজটি ডেনিশ রয়াল চার্টারের, অস্তভূক্ত হয়, কেনন! শ্রীরামপুর তখন 
ডেনদের অধিকারে ছিল। এই সনদে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্ধাদালাভ 
করে। 

শ্রীরামপুর ছাড়া ব্যাপটিস্ট মিশনরীদের কার্ধ বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন স্থানে 
বিস্তৃত হয়। | 

১৮১৮ খ্রীষ্টান্ধে জে. লসন প্রভৃতি মিশনরীগণ শ্রীরামপুর মিশনের অন্গকরণে 
কলিকাতায় একটি মিশন ও প্রেস স্থাপন করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্ধে জে. ইয়েটন্‌ 
কর্তৃক একটি বাইবেল ট্রেনিং স্কুল লোয়ার সাকুলার রোডে খোলা! হয়। 

". মিঃ লেনার্ডের উৎসাহে দরিদ্র বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৮১০ 
্রষ্টাব্দে বেনেভলেণ্ট ইনস্টিটিউশন নামে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত হয়। 

১৮১৩ শ্রীষ্টাব্ষের সনদের ফলে এদেশে মিশনরীদের শিক্ষা ও ধর্মবিস্তারের 
বাধা দূরীভূত হইলে চার্চ অব ইংলগ্ের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রধানত 
উইলবারফোর্সের প্রচেষ্টায় মিশনরীগণের সুবিধা-স্থযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
কলিকাতায় একজন বিশপ এবং কলিকাতা, বোগ্বাই ও মাপ্রাজের জম একজন 
করিয়া আর্চডিকনের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার প্রথম বিশপ ডাঃ মিডিলটন 
১৮১৫ গ্রীষ্টাব্ষের ২৮শে নভেম্বর ভারতবর্ষে আগমন করেন। 

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরস্থ সাহেবদের দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ব শিক্ষাদানের 
জন্য শ্রীরামপুরের টোল স্থাপিত হয়। শীঘ্রই এ টোল কলেজে রূপাস্তরিত হয়। 
ইংলগ্ডের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ লর্ড বিশপ সাহেবের নামে কলিকাতাঁর পশ্চিমপারে 
বিশপস কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ডাঃ মিডলটনের প্রচেষ্টায় ১৮২০ 
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্রীষ্টাবধের ১৫ই ডিসেম্বর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই 
কলেজের শিক্ষাদানের মধ্যে ধর্মপ্রচারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা 
ষায় নাই । 

পা্রী রবার্ট মে ১৮১৪ শ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাসে বেল-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা 
দিবার জন্য চুঁচুড়ায় নিজ বসতবাটাতে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন 
করেন। এতদ্দেশীয় ইংরেজী স্কুলের মধ্যে এই স্থুলটি সর্বপ্রথম স্থাপিত 
হইয়াছিল।১ ক্যাপ্টেন জেমস স্ট,য়ার্ট এক বংসরের মধ্যেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ধে 
বধযানে দশটি পাঠশালা স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সৌসাইটির কলিকাতা 
শাখা এই পাঠশালাগুলি পরিচালনা করিতেন। এ সোসাইটির কলিকাতা শাখা 
১৮১৭ গ্রীষ্টাব্দের ২র! ফেব্রুয়ারী স্থাপিত হইয়াছিল। 

মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষ।-বিস্তারের মধ্য দিয়াও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

১৯১৯ শ্রীষ্টাব্ষের মাঝামাঝি মিসেস পীয়ার্প এবং মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের 
শিক্ষয়িত্রীগণ ফিমেল জুভেনাইলু সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ধে 
সোসাইটির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল আটটি । 

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্ট মিশনরী সোসাইটির আন্থকুল্যে লেডিস সোদাইটি . 
স্থাপিত হয়। এ লেডিস সোসাইটির সভ্যদের দ্বারা ১৮২৬ শ্রীষ্টাব্ষের ১৮ই মে 
কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণে সিমুলিয়ায় সেণ্টাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর, 
স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। রাজা বৈছ্যনীথ রায় কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। 
১৮২৮ গ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই বিগ্ভালয়ের কাধারস্ত হয়। 

শ্রীরামপুর মিশনের পান্রীগণ অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

এই সকল বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতির সহিত 
বাইবেল ও খ্রীষ্টতন্ব-বিষয়ক পুস্তকসমূহ পড়ান হইত। পাড্রীরা বুঝিয়াছিলেন, 
এদেশে শ্রীষ্টতত্ব বদ্ধমূল করিতে হইলে শিক্ষাবিস্তারের হ্থত্রে মাতাকে ধর্মশিক্ষা 
দিতে হইবে। 

১৮৩১ গ্রীষ্টাৰ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে খ্রীষটধর্ম-প্রচারের উল্লেখযোগ্য 
প্রচেষ্টা করিয়াছেন ক্কটল্যাণ্ডের মিশন। পোর্তুগীজ মিশনরীদের কোন 


১। রাজনারার়ণ বন্ধ ২ হিন্দু অথব। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত £ কলিকাত| ১৮৭৫ £ পৃ ১৯ 
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উল্লেখযোগ্য কার্কলাপ এই সময় দৃষ্ট হয় না। ব্যাপটিস্ট মিশনরী ও চার্চ অব 
ইতলগ্ডের মিশনরীগণের কর্মতৎপরতা৷ পূর্বের মত তীব্র ছিল না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য ১৮২৮ খ্রীটাবে 
ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোপাইটির সহিত শ্রীরামপুর মিশনের সর্বপ্রকার সন্বন্ধ ছিন্ন 
হয়। লৌভাগ্যক্রমে ১৮৩০ খ্রষ্টান্ধে সোসাইটির ও মিশনের মধ্যে সন্ধি ও শাস্তি 
সংস্থাপিত হইয়াছিল । রী 

১৮৩১ ্রীষ্টাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্নমেন্ট 
কেরীকে মাসিক পাচশত পঞ্চাশ টাকা পেন্সন দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্ধের নই 
জুন তারিখে কেরীর মৃত্যু হয়। ১৮৩৭ শ্রীষ্টান্ধের ৫ই ডিসেম্বর ডাঃ মার্শম্যানের 
মৃত্যুর পরে মিঃ জন ম্যাক ও মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের উপরে শ্রীরামপুর মিশন 
ও প্রীরামপুর কলেজের ভার ন্ন্ত হয়। মিঃ জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান বহু বৎসর 
“দি ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া” পত্রের সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে এই পত্রের সংপাদক 
ছিলেন কেরী এবং জোশুয়া ম্যার্শম্যান ও ওয়ার্ড তাহার সহযোগী ছিলেন । 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিরকালের জন্য ভারতবর্ধ ত্যাগ করেন। “পি ফ্রেণ্ড অব 
ইতিয়া” (১৮১৮ শ্রীষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে “স্টেটসম্যানে'র 
সহিত যুক্ত হয়। এই পত্র সতীদাহ্প্রথা, ঠগীদের কার্ধকলাপ প্রভৃতির তীব্র 
সমালোচনা করিয়া প্রবল জনমত গঠনে সচেষ্ট ছিল। 

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। লন ও 
ইয়েট্স প্রভৃতি মিখনরীগণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রেস স্থাপন করিয়াছিলেন । 
শ্রীরামপুর প্রেস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে ছুইটি প্রেস একটি প্রেসে পরিণত 
হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবে হিন্দী, সংস্কত ও আর্মেনিয়ান ভাষায় নৃতন নিয়ম মুদ্রিত 
হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে ১১৫১১০০* খণ্ড বাইবেলের 

ংশ বিতরিত হয়।১ 

১৮৪৩ শ্রীষ্ঠাব্বের জানুয়ারী মাসে জে. রবিনসনের সম্পাদকত্ধে [0৩ 
[4৬908651150 মঙ্গলোপাখ্যান পত্র” নামে মাসিকপত্র বাহির হয়। ইহ! 
১৮৪৫ গ্রীষ্টাবব পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্র শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক 
€ ব্যাপটিস্ট ) মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল এবং যীশ্ুত্ীষ্ট-বিষয়ক জ্ঞান 
বৃদ্ধি করা এই পত্রের অভিপ্রায় ছিল। 

১) ক্ষিতীশচন্ত্র দাস £ বঙ্গে বীন্র বিজয় যাত্রা কলিফাত। ১৯৪২ £ প্‌২৪ 
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'মঙ্গলোপাখ্যান পত্রের অভাব দূরীকরণের জন্য ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারী 
মাসে পা্রী জে. ওয়েঙ্গারের সম্পাদনায় “উপদেশক' নামক মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ গ্রীষ্টা্ধ পর্যস্ত এই পত্র চলিয়াছিল। এই সময় সম্পাদক 
স্বদেশে গমন করেন । ১৮৬৩ শ্রীষ্টাবে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় এই 
পত্রিক1 প্রকাশ করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা লুপ্ত হয়। 

চার্চ অব ইংলগ্ডের কতকগুলি সাংগঠনিক পরিবর্তন এই যুগে হইয়াছিল । 
ইহাতে ইহার কার্ধাবলী সুষুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল । বিশপ টার্নারের পর 
ভারতবর্ষের প্রথম ধর্মীধ্যক্ষ ( 710001190 ) নিযুক্ত হন ভানিয়েল উইলসন 
(19015) ড/11500)। ইহার কার্যকাল ছিল ১৮৩২ গ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮৫৮ খরীষ্টা্ব | 

১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের (0119:0:) নৃতনীকরণ 
(1505121) হয়। এই সনদের ফলে এদেশে চার্চ অব ইংলগ্ের সংগঠনের 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনে উইলসন আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
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১৮৪৮ ্রীষ্টাব্বের ১১ই এপ্রিল আর একটি আ্যাক্ট পাশ হয়। ইহার ফলে কোনে 
হিন্দু অথবা! মুসলমান শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে পূর্বের মত উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইবার কারণ রহিল না। উইলসন এ ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
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ধর্নান্দোলন ৩৩ 


ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ধর্মাধ্যক্ষ জর্জ এডওয়ার্ড লিঞ্চ কটন ( (৫০: 
[01210 1420] 0০69 ) এবং তাহার কার্কাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ব হইতে 
১৮৬৬ শ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত । 

এই যুগে ডাঃ ডফের নেতৃত্বে শ্রীষ্টধ্মপ্রচারের আন্দোলনে নৃতন উত্তেজনা 
ৃষ্ট হয়.। ডফের সকল কর্মের প্রেরণা ছিল গোঁড়া পাত্রী মনোভাব । ডফ 
এদেশে আসিয়া! একটি স্কুল স্থাপনের জন্য প্রথমে রামমোহন রায়ের সহিত 
যোগাযোগ স্থাপন করেন। রামমোহন চিংপুর রোডের উপরে তাহার ব্রহ্ম 
সভা ভবনের একটি ঘর সামান্য ভাড়ায় ডফকে ছাড়িয়া দেন। ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্ষের 
১৩ই জুলাই এই স্কুল প্রথম খোল হয় এবং রামমোহন ছাত্রসংগ্রহে সাহায্য 
করেন। এই স্কুলটি শীঘ্রই জেনারেল ,এসেমরিধ ইনস্টিটিউশন নামে 
খ্যাত হয়। 

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হেছুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব পার্খে বর্তমান বাড়ীতে উঠিরা 
আসে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্ের ১৮ই মে এসটাবলিশড চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে 
বিভেদ উপস্থিত হইলে ও ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যা্ডের হ্ট্টি হইলে ডফ ফি চার্চ 
ইন্টিটিউশন নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্ের ১২ই 
ফেব্রুয়ারী তাহার মৃত্যু হইলে পর এই কলেজটি ডক কলেজ নামে আখ্যাত 
হর । এইখানে ইংরেজী শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীটতত্ব শিক্ষা দেওয়া 
হইত। 

চার্চ অব ক্ষটল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কলিকাতায় ফ্রি চার্চ 
নামে যে সঙ্গত সভা গঠিত হয় ডফ ও ম্যাকডোনান্ড তাহার সহিত গভীরভাবে 
যুক্ত ছিলেন। ম্যাকডোনান্ডের সম্পা্নায় এদ ফ্রি চার্চ ম্যান নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 

এই সময় ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক 
ভয়াবহ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহার শিক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্য 
বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি "ছাত্রদের হিউমের রচনা! এবং টম 
পেইনের (010 29106 ) এজ অব রিজন” পড়িতে বলিতেন। ডফের 
জীবনীকার জর্জ স্মিথ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 
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৩৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজ।গরণ 
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্রাহ্মণ ছাত্রগণ পৈতা ত্যাগ করিলেন, ইনল্সিয়ডের লাইন তাহাদের উৎসবের 
মন্ত্রহইল। এই অবস্থাকে স্মিথ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 
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হিন্দু কলেজে ধর্মশিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ডিরোজিওর 
শিক্ষার প্রভাবে তাহার ছাত্রের! হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস 
হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহীর1 এমন কিছু পাইতেছিলেন না যাহা কি 
না বিশ্বাস ও শ্রন্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই তাহাদের নান্তিক্য- 
বুদ্ধি জন্মের কারণ। ডফ লিখিয়াছেন, 


জপ পপি ও শা বসা পাপা 
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এই ক্রমবর্ধমান সংশয়বাদ ও নান্তিক্যবুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য 
১৮৩০ গ্রীষ্টাব্ধের অগস্ট মাসে হিন্দু কলেজের প্রায় ঠিক অপর দিকে কলেজ 
ক্কোয়ারে ডফ তাহার নিজের বাড়ীতে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। 

মিস্টার হিল কতৃক সত্যা্থসন্ধানে প্রয়োজনীয় নৈতিক গুণাবলীর বিষয়ে 
বক্তৃতার দ্বারা এই বক্তৃতাবলীর স্চনা হয়। শ্বীষ্টধর্ষের আভ্যন্তরিক ও বাহিক 
প্রমাণের বিষয়ে ডফ প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাবলীর শেষ বক্তৃতা দিয়াছিলেন 
টমাস ডিয়ালটি,। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল শ্রীষ্টতব। ডিয়ালটি, ( ১৭৯৬ 
খরীষ্টাব্ৰ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টা) সেই সময় ওল্ড মিশনরী সোসাইটির ধর্মযাজক 
ছিলেন। পরবর্তীকালে (ডনিয়েল কোরির পরে ) ইনিই কলিকাতার প্রধান 
ধর্মাচার্য হন । 

ডেভিড হেয়ার গোঁড়া খ্রীষ্ঠান ছিলেন না, তিনি মিশনরীদের 
কার্কলাপে আতঙ্কিত হইলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ একটি সভায় মিলিত 











পাপা 
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৩৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


হইয়া স্থির করিলেন যে, রাজনৈতিক অথবা ধর্মনৈতিক সমিতিতে কোন ছাত্র 
যোগদান করিলে তাহাকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত কর! হইবে । 

এই ব্যবস্থায় কিছুকালের জন্য উত্তেজনা হাঁস পাইল এবং মিশনরীরা বক্তৃতার 
ব্যবস্থা বন্ধ করিলেন। কিন্ত আবার ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দরিল। 
গোঁড়া হিন্দুসমাজ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। পঁচিশ জন ছাত্রকে কলেজ 
হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হইল | ১৬০ জন ছাত্রকে সন্দি্ধ অভিভাবক কলেজ 
যাইতে নিষেধ করিলেন। কলেজের পরিচালক কমিটির সদস্য রামকমল সেন, 
রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ব্যক্তির চেষ্টায় ডিরোজিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। 

ডফের সফলতার মূলে ডিরোজিওব গ্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। 
বলিতে গেলে ডিরোজিওব আরন্ধ কার্ধকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা অনেক পরিমাণে 
আগাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তদানীন্তন পরিবেশ অনেক পরিমাণে ডফেব 
অন্থকুল ছিল। এসম্বদ্ধে ডফ বালযাছেন, 
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এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য ষে, কেবলমাত্র ডিরোজিওর শিক্ষা নহে, 
সাধারণভাবেই ইংরেজী শিক্ষা তরুণ যুবকদের চিত্চাঞ্চল্যের কারণ হইয়াছিল 
এবং ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া লর্ড মেকলে একটি উল্লেখযোগ্য 
অধ্যায় রচন! করিয়াছেন । 

ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া ইংরেজী শিক্ষাকে পাকাপোক্ত 


সপ ০ পিসি পক পাপ সপ্ত শপ 
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ধর্মান্দোলন ৩৭ 


ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই যে এদেশের জনসাধারণ কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া 
্রীটধর্ম গ্রহণ করিবে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। শ্রীষটধর্মপ্রচারের জন্য 
স্বতন্ত্র কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই, ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহ! যে 
স্বাভাবিকভাবে সাধিত হইবে, তাহার এইরূপ ধারণা ছিল । ১৮৩৬ খ্ীষ্টান্দের ১২ই 
অক্টোবর কলিকাতা হইতে পিতাকে লিখিত এক পত্রে মেকলে লেখেন, 

«10169080৮০0 (115 50010801011 01 (116 1711)0095 15 
[:00191005, 2০ 77170০0, 1170 17951160160 210 12101211910 
6000261012) ৪৮61 16177911005 5£1701619 &0501160 6০ 115 16118192, 
9017)3 0011011706 (0 701006551৪5 2, 1002667 ০1 0০1109 7 08 
0720 0100655 (1252091553 2076 1061505) 2130 0106 €100780€ 
01111561812165, 1615 100 0110) 6116 6190 1 ০৮ 01829 ০01 
৫0090101] 2:6 00110%/0. 01), (11675 %/11] 1100 196 9, 5117612 10012661 
01090105006 16910001015 0195969 10 13609] 6৫105 5815 16106. 
4১110 (1115 11] 0 2060660. ৮1010006 80 ০0165 6০9 19056156156 3 
২/10170116 0176 5109115950 10661691900 ৮৮161) 151151905 11901 ; 
10676] 0 075 11960101 006£961010. ০0 1500ত1508 2110. 
18976061010, ] 1)9276119 1০109100 10 0116 1010951920৮ ৯ 

স্থতরাং তর্দানীস্তন পরিবেশ যে ডফকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল এ কথা 
মনে রাখিতে হইবে। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডফের প্রভাব বিস্তৃত হইল। ইয়ং 
বেঙ্গলের অন্যতম নেতা রুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাহার বন্ধুদের ছার! 
গোমাংস ভক্ষণ এবং তাহাদের দ্বারা হাড়গুলি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপরাধে তিনি সমাজচ্যুত হইয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে 
ডফ তাহাকে সাহায্য করিলেন এবং তাহার প্রভাবে কৃষ্ণমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টান্দের 
১৬ই অক্টোবর শ্রীষটধর্মে দীক্ষিত হইলেন । 

ইহার কিছুদিন পূর্বে মহেশচন্্র ঘোষ শ্বীগ্রধর্মে দীক্ষিত হন। ডফের কার্ধে 
মিন্টার ম্যাকে (119০1595) খুব সহীয়তা করেন। ম্যাকে ১৮৩১ শ্রীষ্ঠাব্দের মে. 





পাপন 


১ 06০9726 0৮৮০ 415561520 21155 1405 90014666615 ০£ 14014 20809801955 
176৮ €0161010, ৮০1. ]::14017001. 1895 £ 0464. 


৩৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


মাসে তাহার সহিত যোগ দেন। ১৮৩৪ গ্রীষ্টান্দে অনুস্থ হইয়া পড়ায় ডফ সম্ত্বীক 
ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন । 

১৮৪০ শ্রীষ্টাব্ধে ডফ আবার এদেশে ফিরিয়া আসেন । ডফ কাজ চালাইবার 
মত বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বাইবেল সোসাইটির এবং ট্র্যাক্টি সোসাইটির সভায় 
তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকিতেন। ডফ প্রথম হইতেই “ক্যালকাটা রিভিযু*র 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন জে. ডবলিউ, কেয়ে 
(7. ডড. 7955) এবং ইহার প্রথম সংখ্যা ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবের মে মাসে প্রকাশিত 
হয়। প্রথম সংখ্যায় ডাঃ ডফ 91752111556 71066515872 711551010 6০0 
[7012 নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় তাহার “76101915 
[17191061010 17 06110:51 200. ড/256900. 110919, প্রকাশিত হয় । কেয়ে 
অস্থস্থ হইয়া ভারত ত্যাগ করিলে তৃতীয় সংখ্য! হইতে পত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব 
ডাঃ ভফ, ডাঃ শ্মিথ এবং শ্রীরামপুরের জন. সি. মার্শম্যানের উপর পডে। 
তবে তিনি মুখ্যত সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ত্যাগের সময় 
পর্যন্ত ডফ এই পত্রের সম্পাদন! করিয়াছিলেন ।১ 

১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ধে বিভিন্ন সোসাইটির মিশনরীদেব লইয়া একটি মাসিক সভ। 
গঠিত হয়। ইহা ক্রমে কলিকাতা মিশনরী কনফারেন্স নামে পরিচিত হয়। 
গ্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে সভা বসিত। এই সোসাইটি স্ট্টির বিশেষ কৃতিত্ব 
ডাঃ ডফের।২ যখন ভাঃ স্মিথ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কনফারেন্সে যোগদান করেন, 
তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ। এই কনফারেন্সের মুখপাক্র হিসাবে 
“কলিকাতা খ্রীষ্টিয়ান অবজার্তার” নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ডাঃ ডফ 
ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। অবজার্ভারে শ্রীষ্টধর্মের তত্ব ও শ্রীষ্টানদের নানা! 
সমশ্যার কথা! আলোচিত হয়। এই সমম্ব এপিসকোপালিয়নদের (7019০019- 
1199 ) 41019 0210069, 01311501210 111161115510051, নামক পত্রিকা 
ছিল। 

মহ্ন্দ্রলাল বসাক এবং কৈলাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৩৭ শ্রীষ্টাবে শ্রীইধর্মে 
দীক্ষিত হন। ডফ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্ষ পর্যস্ত মাত্র তেরটি যুবককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 


১1111010125 91010] 2 48195917061 7006 21549119017 1883 : 0, 88. 
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ধর্ান্দোলন ৩৯ 


ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালবিহারী দের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

ডফ স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন৷ মিশনরীদের স্বীদের দ্বারা 
পরিচালিত কতকগুলি ছোট স্থল খোলা হয়। ইহা ব্যতীত কতকগুলি 
অনাথ আশ্রম এবং স্ীলোকদের বোডিং স্থুলও স্থাপিত হইয়াছিল । 

এদেশবাসীকে খ্রষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ডের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং পূর্ববর্তী 
মিশনরীদের মত তিনি তিনটি পন্থা অন্সরণ করিয়াছিলেন । তাহার লক্ষা এবং 
সেই লক্ষ্যে পৌছাইবার তিনটি পথ সম্বন্ধে ডফ লিখিয়াছেন, 

“1190 060১ 71010 ৪ 51060191 16169161706 €0 [11012 19 (11৩ 
51596 0016০0 11010) 285 01801560210 10101191060110191505, ০ 008176 
৪৮ 0 ৪৮০৬? 176 £900 0100965016০ ৮৮৩ 00217 
111069911751% 60 2৮০৮ 19১--605 10661160602) 1100191১  2100. 
০911002] 16510190010 0 605 81115617581 102150 /-0105 20 005 
5196501556 8170 10105 660602] 1712101061) 6116 16201211165 200. 
৮10911% 11101011102 005 61001751000 ০01 6116 7001016 "100 ০ 
16961) ০0 0:0958196] £0610,---01599181105 2৮ 00510150015 01 60৩ 
13250 ৮৪ 012 ৪25, 00150 105 00110117011 0011561)0) 60615 215 00166 
£6116710 100069 ০৫ 20101110210 1010515 195 2250 005 01620011208 
০ 015 0991961 60 200105 ) 56০01701%, (116 (2.013106 ০01 16 0০ 015 
01011572100 0017015, 0175 02105120100 2100. 01100190100 ০01 005 
1311016 2100 01161 16112101019 ড$0115.৮১ 

ডফের কাছে হিন্দুধর্ম মিথ্যা ধর্ম বলিয়া মনে হইয়াছে । তবে ইহার বিস্তৃতি 
ও অসংখ্য শাখাপ্রখাখার জন্য ইহাকে ডফ সর্বাপেক্ষা বিশ্ময়জনক বৃহৎ ধর্ম বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন । এই ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! অধিক ভ্রান্তি ঢুকিয়াছে বলিয়া 
ইহাকে তিনি শ্রীষটধর্মের প্রাথমিক অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট রূপ বলিয়াছেন। তিনি 

401 211 006 55515175506 9156 151151010 55৪1 81011096660 
006 106৮1750 1756110165 ০0৫ 28115102020) 17101002500 13 50:61 
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৪০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


(1০ 20095 901102000105---51150101 ০ ০01151061 008 10০01201355 
53050 0193 12126, 0: 05 00901291555 17201610110165 ০06 155 
00091911906 10:65, 01 211 555651713 01915 11165109216 15 09 
₹/11011 911)5 (0: 617000% 6115 191:25956 80301126230 ৮91160 
0£ 561701019705 2110 00111165106165 01 ৫1115510 16৮০2150 18065 
8110 000011195. 117 (115 1591060০616 919152:5 €০ 10910 117 32101 
161261090 6০ (175 10110016156 02001210019] 09100) 0096 3000012 
০9017011015 00969 6০ 011 10111111056 209569110 8101, 6 13) 11) 
19০৮ 005 1১010219 06 10111011656 19900150112] 01770150128121,% ১ 

ডফের অপেক্ষা গোড়া পাত্রী মিশনরী*খুব কমই দেখ! যায়। ১৮৬৩ 
্রী্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে উফ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। 

খ্ীটধর্মে দীক্ষিত হইয়া! ধাহার1 এদেশে খ্রীইধর্মপ্রচারে অগ্রণী ছিলেন তাহাদের 
মধ্যে ক্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮১৩-১৮৮৫ ) অন্ততম। কৃষ্খমোহন ইয়ং 
বেঙ্গলের নেতাঁ। অন্যায়ভাবে সমাজচ্যুত হওয়ার জন্য কুষ্ণমোহন চিরকাল 
হিন্দুসমাজ ও ধর্মকে আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। 

ডিরোজিওর প্রধান আঠার জনের অধিক শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন ছিলেন 
অগ্রণী। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ছাত্র 
হিসাবে ভতি হন। ১৮২৭ শ্থীগ্টান্দের ১লা| নভেম্বর হিন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া হেয়ারের স্কুলের (স্কুল সোসাইটির পটলভাঙ্গ। স্কুলের ) সহকাবী শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। 

কষ্ণমোহন ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েশনের একজন প্রধান সভ্য 
ছিলেন। ইহার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও এবং সম্পাদক ছিলেন উমাচাদ 
বন্থ। বলিতে গেলে রুষ্ণমোহন কলিকা তার প্রগতিশীল দলের মুখপাত্র ছিলেন। 
তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদের পবিত্র ধর্মশান্ত অপেক্ষা 
পোপ ড্রাইডেনের কাব্যকে অধিক শ্রন্ধা করিতেন । হিন্দুধর্মের সংস্কার বিসর্জন 
দিয়া তিনি ডিরোজিওর গৃহে পানাহার করিতেন । ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্বের ২৩শে অগস্ট 
কষ্ণমোহনের অন্থপস্থিতিতে তাহার বন্ধুরা রুষ্খমোহনের বাড়ীতে গোমাংস 
আহার করিয়া হাড়গুলি পার্বতী নিষ্ঠাবান হিন্দুদ্ধয় ভৈরবচন্দ্র ও শড়ুচন্দর চক্রবর্তীর 


সপ পপ সপ নি 
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ধর্মান্দোলন ৪১ 


গৃহে নিক্ষেপ করেন। এই অপরাধে কৃষ্ণমোহনের অগ্রজ ভুবনমোহন কতৃক 
কষ্ণমোহন গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। 

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্বের ২৮শে অগস্টের 'এনকোয়ারারে” সংবাদ বাছির হয় যে, 
কষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ শ্রীই্ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার পর ১৭ই 
অক্টোবর কৃষ্ণমোহন ডফ কতৃক শ্রীগ্ধর্মে দীর্ষিত হন। 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্ষের ১৭ই মে “রিফর্মারে'র সহিত প্রতিদ্ন্দিতা করিবার জস্ত 
কষ্ধমোহন “এনকোয়ারাব নামক ইংরেজী সাধাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 
€রিফর্মার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। “এনকোয়ারার” ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুন পর্যস্ত চলিয়াছিল। 
এই পত্রে কৃষ্ণমোহন হিন্দুধর্মকে নানাভাবে বিদ্রপ করিতেন । 

রুষ্মোহন হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া ডফের বক্তৃতা 
শুনিতে যাইতেন এবং ডফ ও ডিয়ালটি ব বাসায় গিয়! তর্কবিতর্ক করিতেন। এই 
সময় তিনি 'পারপসিকিউটেড, (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখেন । 
এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু সমাজের নান! দোষ দর্শাইয়াছিলেন। এই “9 
[১5155011650 ০01 11911)2610 506169১ 111056901৮5 01 0179 13155017 
56966 ০0113171000 ১০০1০, 11) 0৪1০0009”-- গ্রন্থের ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন 
লেখেন, 

“115 10001191510110165 2110 (116 11201511055 01 0116 110011012- 
09] 11091119575 ০0 015 1711700909 (001011111011110% 172৮0 1602 
091010150 199101:6 61111 6765. 1769 ৮111 110৮7 ০1621 1391031 
(170 1153 2100. 01005 0£ (105 31201071105 200. 0061505% 10 21915 
(০0 20210. 61611591555 2911156 (106170.” 

এখানে কষ্ধমোহন 4151005 56171861011,কে সতক করার দায়িত্ব গ্রহণ 
কবিয়াছেন। 

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার গ্রীষ্টপরায়ণ ম্যাঁজিস্টে,ট মিঃ জে. এইচ. পেটনের 
সাহায্যে কৃষমোহন তাহার স্বী বিন্দুবাসিনীকে তীয় মাতাপিতার হস্ত হইতে 
উদ্ধার করেন এবং বৎসর খানেকের মধ্যে শ্রী্টধর্ম গ্রহণ করান । ১৮৩৭ খ্রীাবে 
কষ্মোহন বিশপ কলেজের সংলগ্ন বেগম সমরুর গীর্জায় পাত্রী হন। মহেশচন্্র 
ঘোষের মৃত্যু-উপলক্ষে তিনি সর্বপ্রথম আচার্ষের কার্য করেন এবং এই রাত্রেই 


৪২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


তিনি যছুনাথ ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন । ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবে 
কষ্ণয়োহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহন তাহার ছার! গ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত হয়। 

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কষ্ধমোহনের জন্য হেহুয়ার কোণে এক ভজনালয় নির্মাণ করা 
হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর এই ক্রাইস্ট চার্চের দ্বার উন্মোচন করা হয় 
এবং কুষ্ণমোহন তাহার ভারপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে তাহার প্রভাবে প্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টান হইয়া তাহার কন্তাকে বিবাহ 
করেন। কৃষ্ণমোহনের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করিলেও জ্ঞানেন্রমোহন 
ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। জ্ঞানেন্্রমোহন বলিতেন, 
«] 21] 21319111010 0111150120১ 

ডফ কর্তৃক দীক্ষিত হইলেও কৃষ্ণমোহন স্কচচার্চের অস্থব্তী না হইয়া চার্চ অব 
ইংলগ্ডের অস্তভূক্ত হন। ডফের গৃহে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কুষ্ণমোহন কয়েক 
মাস প্রতি রবিবার সকালে সাধারণত পুরাতন গীর্জীয় (ইংলিশ চার্চ) ও সেন্ট এগুজ 
গীর্জায় (স্বচ চার্চ) সন্ধ্যাকালে উ্পাসনায় যোগদান করিতেন | শীগ্ুই স্কচ চার্চে 
যাওয়া বন্ধ করিয়া তিনি চার্চ অব ইংলণ্ডের সভ্য হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল 
কলেজের কয়েকজন যুবকের একই সময়ে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারকে উপলক্ষ ' 
করিয়া শ্রীষ্টান চার্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে 
সোসাইটির সেক্রেটারী আর্কডিকন ডিয়ালটি, পদত্যাগ করেন এবং কৃষ্মোহনকেও 
কর্ম হইতে অপসারিত করা হয়। হিন্দৃধর্ম-বহির্ভীত কাধকলাপের জন্য হেয়ার 
কতৃক পটলডাঙ্গ৷ স্কুল হইতে অপসারিত হইয়া কৃষ্ণমোহন চার্চ মিশনরী 
সোসাইটির কলিকাতা কমিটি কর্তৃক ইংরেজী স্কলের স্থপারিণ্টেগ্েণ্টের পদলাভ 
করিয়া এই সময় ্রীষ্টতত্ব প্রচার করিতেছিলেন। 

স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত হইয়া ডিয়ালটির সহায়তায় 
কৃষ্ধমৌহন বিশপ কলেজে একটি বৃত্তিলাভ করিয়! কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন এবং 
১৮৩৭ স্রীষ্টান্বে বিশপ কলেজের বেগম সমরুর গীর্জায় পাত্রী হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবের 
২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত হেছুয়ার কাছে ক্রাইস্ট চার্চের 
আচার্ধের পদ্দে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ইহার পর বিশপ কলেজের দিতীয় 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাবে উহা ত্যাগ করেন। 


সী পিট যর পাপ প্যপপাস- 


১ বিপিনবিহারী গুপ্ত £ পুরাতন প্রসঙ্গ (ছিতীয় পর্যায় ) ২ কলিকাতা ১৯২৩ £ পৃ ৩৬ 


ধর্মান্দোলন ৪৩ 


১৮৬্স্রীষ্টাষে কষ্ণমোহন হিন্দু ষড় দর্শন বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। 
এই পুস্তকে কষ্চমোহনের ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে এবং হিন্দুধর্মের এক নূতন ব্যাখা! 
দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন । 

“বড় দর্শন সংবাদ? গ্রস্থে রুষ্মোহন বেদকে অপৌকুষেয় বলিয়া একেবারেই 
স্বীকার করেন নাই । এ সম্বন্ধে তিনি চারিটি প্রশ্ন, তুলিয়াছেন,_ 

১ শ্রুতি মধ্যে অনিত্য ব্যাপারের উল্লেখ থাকাতে বেদ কিক্পপে নিত্য 
হইতে পারে? 

২ বেদের নিত্যত্তার অথবা ব্রহ্মযোনিত্বের প্রমাণ কি? 

৩ বেদ কিন্তুত পদার্থ? 

৪ বেদের মধ্যে স্বকীয় পরিচয়বাকা কি প্রকার আছে? 

তাহার মতে বেদ “স্থবর্ণাভাস মিথ্যা মুদ্রা” এবং বাইবেলই “বিমল সুবর্ময়ী 
যথার্থ রাজমৃদ্রা”। 

“সতাকাম। সত্যমূদ্রা বাইবেল শান্ধ।, উহার এমত নিরপেক্ষ গ্রমাণ 
আছে যদ্দারা উহার লেখকদিগের এশ্বরিক উপািষ্টতা উৎপন্ন হয়, এবং উহার 
ভাৎপর্ও এমত উৎকুষ্ট যে তৎসহকারে বিশুদ্ধ ধর্মের উন্নতি সম্ভবে ।”২ 

শুধু তাহাই নহে কৃষ্মোহনের মতে শ্রীরুষের পূর্ণব্রন্ষ ও হজ্পেশ্বর-বূপ 
কল্পনাও বাইবেল হইতে লওয়া হইয়াছে । স্থুতরাং যে স্থানে আছ্য কল্পনা আছে, 
তাহাকেই আদর্শ করা উচিত । 

“***যে কৃষ্তাবতারের বিশেষ সম্প্রদায় রামানুজ ভট্াচার্ধের দ্বারা দক্ষিণ দেশে 
সংস্থাপিত হয় কাক্ধীপুরে অগ্ঠাপি তীহার গদি আছে বাইবেলোক্ত যজেশ্বর 
ভগবানের পূর্ণ পরিচয় দক্ষিণ দেশীয় শ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রামাজুজের পূর্বাবধি 
প্রচলিত ছিল অতএব শ্রীকুষ্ণকে পূর্ণত্রহ্ধ এবং যস্তেশ্বর কল্পনা করা গ্রীষ্টায় উপদেশ 
হইতে পাওয়া গিয়াছে এমত অনুমান করা যাইতে পারে 1৮৩ 

তাহার মতে শ্রীতীয় ধর্মের দেবত্রয় হিন্দধর্ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম গ্রহণ 
করিয়াছে । 


টপস 


১। কৃকমোহন বন্দ্যোপাধ্যার £ বড় দর্শন ন*বাদ £ কলিকাত। ১৮৪৭ ৫ পৃ 8৭৬ 
হ। এ £ পৃ ৪৯৪-৫ 
৩। এ £ পৃ ৫২ 


৪৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


“সত্যকাম। ব্রহ্ধ! বিষ মহেশ্বর এই দেবত্রয়ের বার্তা 1৮১ 

কৃষমোহন বিশ্বাস করিতেন যে, কষ্ণাবতারের শুদ্ধ পরিচয় বাইবেলে আছে। 
এই স্থলে ডফের সহিত তাহার মতের মিল দেখা যায় । 

"সত্যকাম।"'"তিন উপাধিবিশিষ্ট এক ঈশ্বরের পরিচয় অন্মদ্দেশীয় শাস্ত্রেতে 
বিকৃত হইয়াছে উহার শুদ্ধতাবস্থা কেবল বাইবেল শাস্বেতেই আছে ।”২ 

কষ্মোহন তাহার গ্রন্থে ক্রাঙ্মধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন । 

"**ইহাদের তাৎপর্য দুর্বোধ্য | তদীয় আছ্য গুরু রামমোহন রায় শ্রুতি-শ্থৃতি 
সর্বশাস্্ই প্রমাণ বলিয়া] স্বীকার করিয়াছিলেন । পরে তদমচরেরা ক্রমশঃ স্মৃতি 
পুরাণ ব্রহ্মস্ত্রাদি সমুদয় খণ্ডন করিয়া কেবল শ্রতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন 
এখন সেই এক অবলম্বন আবার ত্যাগ করিয়া স্ব২ সহজ জ্ঞানকেই কেবল 
শিরোধার্য করিলেন ।”ৎ ৰা 

এখানে ত্রাহ্মনমাজের পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তনকে কটাক্ষ করা হইয়াছে। 

কষ্মোহনের ধারণায় জগতে যদ্দি সত্য থাকে তবে তাহা গ্থাসটীয় 
শাস্পেই আছে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, খ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত হইয়! ধাহারা এদেশে শ্থীষ্টবর্ম 
প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন রুষ্ণমোহন তাহাদের মধ্যে অন্ততম ॥ কৃষ্খমোহনকে 
অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ১৮৩৩ শ্রীষ্টাবে 
ব্রজনাথ ঘোষ নামক একটি অপরিণত বরঞ্চ ছাত্রকে তিনি পিতৃগৃহ হইতে গ্রীষ্টান 
করিবার জন্য লইয়া আসেন। স্থপ্রীম কোরে মোকদ্দম। হইলে সার এডওয়ার্ড 
রায়নের বিচারে তিনি ব্রজনাথকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। সমাচার 
চত্দ্রিকা'য় কষ্খমোহন কতৃক একটি বালক অপহরণের সংবাদ প্রকাশিত হয়।ঃ 
কষমোহনকে লোকে অবজ্ঞা করিয়া “কেষ্ট! বান্দা বলিত। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
কষ্ণনগরে ডিয়ালটির সঙ্গে যাইয়া কষ্চমোহন বহুশত হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করেন। 


১ সপ ৭ শি পাপা পাপ পপ সাপ পালাল 


১। এ £ পৃ ৫২১ 
২ এ ২ পৃ ৫২২ 
৩। এ £ পৃ ৪৬২ 


৪1 ব্রজেক্সনাথ বন্দোপাধ্যায় £ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড £ 
কলিকাতা ১৯৩৩ ঃ পৃ ১৭৩ 





ধর্মান্দোলন ৪৫ 


এবেশীয় লোকদের হ্রীধৈর্ষে দীক্ষিত করিবার জস্ত মিশনরীগণ অনেক সময় 
ছল বল কৌশলের প্রয়োগ করিতেন। কৃষ্ণমোহনের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম 
ছিল না। প্রলোভন দেখাইয়া এদেশীয়দের গ্রাষ্টান করিবার দৃষ্টান্ত নি 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। 

মধুস্থদন দত্তর বিলাত যাইবার প্রচণ্ড আকাঙ্ষা ছিল। তিনি বলিতেন যে, 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিতেন যদ্দি ইংলগ্ডে গমন করিতে পারিতেন। 
কবি হওয়ার প্রধান আকাজ্ষ।র অগ্রিতে বিলাত যাওয়ার বাসনা ইন্ধনরূপে ছিল। 
তাহার চরিত্রের ছুর্বলতার ছিদ্রপথ এই বিলাত যাইবার আকাজ্ষার মধ 
আবিষ্কার কর! কঠিন হয় নাই । মধুস্দনের চরিত্রের এই ছিদ্রপথেই কৃষ্মোহন 
বিলাতগমনের সাহাধ্য-নিশ্য়তার আশ্বাস-সহষোগে পরিজ্রাণের শর নিক্ষেপ 
করেন । শীঘ্রই সরলবিশ্বাসী কবি ডিয়ালটি. কর্তৃক খ্রী্টধর্মে দীক্ষিত হন। 

বল। বাহুল্য মধুন্দনের আশা পূর্ণ হয় নাই। ছুনিয়াদারীর যুদ্ধে প্রথমেই 
এই পরাজয়ের নির্মম অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে কবির "আশার ছলন। এবং 
“মেঘনাদ-বধে'র করুণ সঙ্গীতের প্রেরণা জোগাইয়াছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টান গ্রীষ্ম 
: গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মধুস্থদন হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করেন। মধুস্থদন যে 
ধর্মবিশ্বীসের প্রেরণায় গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই একথা ঠিক। বন্ুত কোন ধর্ম 
প্রেরণাই মধুস্থদনের কবিধর্সের উপরে উঠিতে পারে নাই। নধুস্দনের ধর্ম 
সত্যকার কবিধর্ম। 

গৌড়া মিশনরী পান্রীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলেও কুষ্ধমোহন দেশের অনেক 
প্রগতিশীল আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন । কুষ্ণমোহন বালাবিবাছের তীব্র 
বিরোধী ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন, 

1) 101556106 0051017 ০6 51005 710 066 09805116515 1১5 212 
6৪11 11181118555 1,510916 1115 027 10095511015 1117061562110 61) 
11762111115 01 109111926) 11115625616 21001761101] 17011101108 1101 
(10617 10110055 2119 00৮ 2 5000 6০ 211 11766116009] 1101010৩- 
11061765,% ১ 


কষ্ণমোহন হ্বীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । উত্তম মাতা ও স্্বী হইবার 





১1 [ত, 1, 39261069, ১ 48010125 03559 010 8056 60815 200096102) : 


08105621841: 0. 26. 


৪৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ . 


% 
এবং চরিত্রের উন্নতির জন্য স্বীশিক্ষা অপরিহার্য । তবে এই শিক্ষা স্ীহুলভ 
বৃত্তি এবং পমাজ-সংস্কারে তাহাদের বিশেষ স্থান অনুযায়ী হওয়া উচিত। তিনি 
লিখিয়াছেন, 

58067061609 88, 088 25 00 00)০০6 10 20৮00201115 006 
08155 ০1 (11611 ০0100801010. 15 00 6070 (0610 1000 066661 155৩ 
2110 106661: 100611215) 2110 00 2919 61761 01191200693 1210191 
8110 121151003 061059) আশ 191) 01061 10560060011 00 10০ 
00710201015 7100 006 2900121] 86110807০01 00612 5635 2100 101 
(0611 109100019 5090192 10. 5০০16৮৮, ১ 

ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ওল্ড চার্চে ভফের ত্বারা তিনি শ্রীষটধর্মে দীক্ষিত হন। ডিরোজিওর শেষ অন্ুখের 
সময় শিষ্ুদল পালা করিয়া মৃত্যুশয্যার পার্থে থাকিত। মিঃ হিল যখন 
ডিরোজিওকে দেখিতে আসেন তখন হিলের সহিত মহেশচন্দ্রের দেখা হইয়াছিল । 
তাহার কাছেই জানিতে পারি যে, ডিরোজিও মৃত্যুকালে হিলের নিকট 
তাহার খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের কোন ঘোষণা করেন নাই। ডিরোজিও আমৃত্যু 
সত্যান্ুসন্ধানী ছিলেন ।২ 

ডফ কর্তৃক যাহারা শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন তাহাদের মধ্যে লালবিহারী দের নাম 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ষের অগস্ট 
মাসে লালবিহারী দের সম্পাদনায় 'অরুণোদয়” নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত 
হয়। এই পত্র ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পধন্ত চলিয়াছিল। এই পজ্জের মঙ্গলাচরণে ছিল, 
৭০৯ এতৎ নৃতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং 
বিজ্ঞানবার্তাদিতে পৃরিত না হুইয়া সত্যধর্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম-্থচক উপদেশ ও 
নানাবিধ পরমার্থবটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে ।”৩ 


১1 [11321061162 2 4 000126 ১৪৪দ 01 ৪৮5০ 1612)015508096102 : 
0৪108651841: 0, 93. 

২। 11)017195 030195 : [61015 1019219১116 521551820০6 00690116 
চ0 00117091056 2 91006915884: 0. 125-6. 

৩। ব্রজে্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ বাংলা সাময়িক পত্র ( ১৮১৮-১৮৬৮ ) নূতন সংঃ কলিকাতা 


১৯৪৮ $ পৃ ১৪৭ 


ধর্মান্দোলন ৪৭ 


কৃষ্ণমোইন কি করিয়া গ্রীষ্ম প্রচার করিতেন তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা 
কালীপ্রসন্ন সিংহের শ্থুতোম প্যাচার নক্সায়' পাওয়া যায়। 

"কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন--কাছে ক্যাটিক্ণ 
ভায়া-_স্ুবর্বন চৌকিদারের মত পোশাক-_পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, 
মাথায়, কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাট। টুপি। আদালতী স্থরে হাত মুখ নেড়ে 
ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন_-হঠাৎ দেখলে বোধ হয় ষেন পুতুলনাচের 
নকীব। কতকগুলো ঝাকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক 
মনে ঘিরে দীঁড়িয়ে রয়েচে। ক্যাটিকষ্চ কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না] 
পূর্বে বওরাটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, 
না হয গ্ষ্টান হতো, কিন্ত রেলওয়ে হওয়াতে পৃশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত 
হয়েচে-- আর দিশী খ্রীঠানদের ছুর্দশা দেখে শ্রীান হতেও ভয় হয় 1”১ 

এখানে শ্রীক্টধর্মের প্রতি তৎকালীন লোকের মনোভাবের একটি সরস 
ব্যঙ্ছচিত্র পাওয়া যায়। সমাজচ্যুত হইয়া দেশীয় শ্রীষ্টানগণ যথেষ্ট ছুরবস্থার সম্মুখীন 
হইয়াছিল। হুজুকে পড়িয়া যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছিল, হুজুক কাটিয়া! গেলে 

» তাহাদের ছুর্শশার অস্ত রহিল না। কালীপ্রসঙ্ন লিখিয়াছেন, 

“সহরে যখন যে পড়ত! পড়ে, শীগ্গির তার শেষ হয় না) সেই হিড়িকে 
একজন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, একজন বেণে ও কায়স্থও রৃম্চান 
দলে বাড়লো দুচারজন বড় বড় ঘরের মেয়েমাস্থষও অন্ধকার থেকে আলোয় 
এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুড়ে আলো বেরুতে লাগলো, কেউ বিষয়ে 
বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অন্গতাপ ও ছুরবস্থার সেবা কত্তে লাগলেন । কৃষ্চানি 
হুজুক রাস্তার চল্তি লঞঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলে! করে শেষে অন্ধকার 
করে চলে গ্যালো ২ 

ডফ ১০৬৩ খ্ীষটান্বের ২*শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইহার পূর 

" হইতে শ্রীষটধর্মপ্রচারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দুই হয় না। হিন্দুধর্মের সংস্কার 
আরম্ত হইলে ধর্মাস্তর গ্রহণ বলিতে গেলে খুবই হ্রাস প্রাপ্ত হইল। 





১। কালাগ্রসন্ন সিংহ £ হুতোম প্যাচার নকলা, কল্‌্কেতার হাট্হদ্দ, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যার ঃ 
রগ্তন পাবলিশিং হাউস ১৯৩৯ £ পৃ ১৫ 
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॥৩॥ 

রামমোহন প্রথম সত্যকার চিন্তার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাহার 
ধর্মচিন্তা একটি নৃতন ধর্মান্দোলনের প্রবর্তন করিল। বাস্তব-প্রয়োজন ও যুক্তিকে 
প্রাধান্য দিয়! সমাঁজশাসন বাঁ শাম্্বিধি অমান্য করিবার জন্য রামমোহনই প্রথম 
নির্দেশ দিলেন । সমসাময়িক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের মূলে যে স্বাধিকারবাদ্দ ছিল, 
রামমোহনের চেষ্টার ভিতরেও ছিল সেই ্বাধিকারবাদের এক ভিন্নতর বূপ, 
শাস্সবিধি ও সমাজশাসন হইতে ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ষা। রামমোহন নিজের 
জীবনে ষে ব্যক্তিত্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাকেই এক তত্ববুদ্ধি ও 
সুপ্যুক্তির ভিত্তির উপর জাতির জীবনে গ্রুতিষ্ঠিত করিতে সঙ্বল্প করিয়াছিলেন। 
“এজন্য প্রধানত একটি বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন--অতিস্থক্ 
অধ্যাতবাদের সন্প্যাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহাসাঁধনা ইতি জাতিব মনকে 
মুক্ত করা) যাহা! একট! অন্ধাবশ্বাস মাত্রে পর্যবসিত হইয়া জীবনকে কুন্ঠিত ও 
ভয়গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং চারিত্রিক হূর্বলতা বুদ্ধি করিয়া জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দ্রিতেছিল--তাহার উচ্ছেদ্সাধন।”১ শাস্ববিধির 
শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তিবাদই রামমোহন-প্রবতিত যুগের মুক্তিমন্ত্র। 

রামমোহনকে সমগ্রযুগের নায়ক বলা চলে না। তিনি একটি নৃতন যুগের 
সুচনামাত্র করিয়াছিলেন। তিনি কোন মৌলিক মতবাদের প্রবর্তক নন। 
অনেক ভিত্তিহীন কিংবদন্তী রামমোহনের জীবনের চারিদিকে এক কুয়াশাজাল 
বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। 

এঁতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া রামমোহনের দলিলপত্র বিচার করিলে দেখা যায় 
যে, তিনি হুগলী জেলার রাধানগরে এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করিয়! প্রথমে নিজগ্রামে বিষয়সম্পত্তির তব্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ত্রিশ বৎসর 
পৃস্ত তাহার জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ভাব বা কর্মের সুচনা দেখা যায় না। 
কার্ধব্পদেশে মুশিদাবাদে থাকাকালীন ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে একেশ্বরবাদ 
সম্পকিত আরবী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহফাৎ্-উল্-মুয়াহ হিদীন+ প্রকাশ করেন বলিয়া 
মিম কলেট লিখিয়া গিয়াছেন।২ তিনি ফারসী ও সংস্কৃতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ 
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করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস। ইহার পরে রংপুরে থাকাকালীন জন ডিগবী 
সাহেবের সঙ্গলাভে ইংরেজী শিক্ষা, হরিহরানন্দ তীর্ঘন্বামীর সাহচর্ষে হিন্দু 
তম্্রশাগ্াদি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং মুসলমান মৌলবী্ধের সহিত আলোচনার ফলে 
মুসলমানশাস্বাদি বিষয়ে তত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮১৪ শ্রীষ্টাব্দের 
২০শে জুলাই রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতীয় বসবাস 
করিতে আসেন। এই সময় কলিকাতা! ছিল মুনলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী-_-এই 
তিনপ্রকার বিষ্ার্চা ও সংস্কৃতির কেন্ত্রস্থল। এই কলিকাতাতেই রামমোহন 
এক নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন । মুসলমানী বিদ্যায় হিন্দুর পৌত্তলিকতার 
বিষয়ে তাহার মনে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
তাহা পূর্ণবিকশিত হয়। | 

রামমোহনের প্রথম বাঙ্গাল] রচনা “বেদাস্তগ্রন্থ” প্রকাশিত হনব ১৮১৫ গ্রী্টাবে। 
ইহার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সত্তরটি মৌলিক বা অনূদিত পুস্তক- 
পুন্তিক৷ বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন। ইহা! ছাড়া রামমোহন 
'্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন-_ত্রাঙ্ণ সেবধি” (সেপ্টেম্বর ১৮২১ খ্ীষ্টা ), ম্বাদ 
€কৌমুদী” (৪ ভিসেম্বর ১৮২১ খ্রীষ্টাব ) ও মীক্াৎউল-আখবার” ( ১২ এপ্রিল 
১৮২২ ্রীষটাব্ব) এই তিনখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে 
প্রথমটি ইংরেজী-বাঙ্গালায়, দ্বিতীয়টি বাঙ্গালায় এবং তৃতীয় ফাস ভাষায় -. 
প্রকাশিত হয়| 

রামমোহনের ধর্মমত-সন্বদ্ধে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একথা 
মনে রাখিতে হইবে যে, রামযোহন ছিলেন ভোগী পুরুষ এবং পুরাদস্তর 
এারিস্টোক্র্যাট ৷ ধর্মপ্রচারক অর্থে আমরা যাহা বুঝি তাহা তিনি একেবারেই 
ছিলেন না। তিনি দিনে বারো সের ছুধ খাইতেন, একট গোট1 পাঠা খাইয়া 
ফেলিতেন এবং স্রাপানও করিতেন । শোনা যায় যে, বিলাতে দুপ্ধপানের 
সুবিধা হইবে না বলিয়। তান ছুইটি দুগ্ধবতী গাভী বিলাতে লইয়া! গিয়াছিলেন। 
তিনি নিজে অত্যন্ত সৌধীন ও বিপাসী লোক ছিলেন। তিনি সুখৈশ্বর্ষের মধ্যে 
কলিকাতায় থাকিতেন। ইংরেজ মহিলা ফ্যানী পাকস রামমোহনের বাড়ীর 
উত্সবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, 
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£:901005, 12101) 215 65:6505155) 615 11 11101110966) 2110. 
6১:০6116176 910 70115 015019550. | 

110 ৮2110019 190205 01 (102 17009617801) 21115 7215 091101005 
2110 51118111-5, 1125 50515 ০06 51051109 2.5 0022010157৪ 
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নিকী সেকালের বিখ্যাত মুসলমান বাঈজী। সেকালের সন্ত্াম্ত লোকের 
ন্যায় রামমোহন মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিধান করিতেন । খ্রীষ্টান 
মুসলমানদের সহিত পানাহার করিতেন বলিয়া শোনা যায়। বাড়ীতে মুসলমানী 
খান! খাইতেন। তিনি পুরামাত্রায় বিষয়ী লোক ছিলেন। কোম্পানীর 
কর্মচারীদের টাঁকাকড়ি কর্জ দিতেন ও কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায় করিতেন। 
কিশোরীঠাদ মিত্রের মত বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা রামমোহনের সরকারী চাকরি 
করিয়া আখিক উন্নতির মূলে ঘুষ লওয়ার ইঙ্গিত করিয়াছেন। “ক্যালকাটা 
রিভিযু'তে কিশোরীচাদ মিত্র লিখিয়াছেন, 

£3গ 811105 102 6015 091990105 [70620], 11 15 5810 ০ 
119৮6 15211560. 99 11)0101) 10170115% 25 61180160111] €০ 702001076 &, 
26117111091 10] 20 10001096০01 1২5, 60 01109052100 2. ৮০৪1. 
[ 015 92599101010 196 606১ 26 00056 19155 11) 61151211120 9. 5010105 
51197101021 ০ 606 12)0191 011918061০6 015 5050:0100 
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কে. এস, ম্যাকভোনান্ড বলিয়াছেন, 
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৬ই এপ্রিল ১৮২২ গ্রীহ্টাব্ষের সমাচার দর্পণে” ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী-প্রেরিত 
চারি প্রশ্ন মুদ্রিত হইলে রামমোহন চারি প্রশ্রের উত্তর লিখেন। ইহার পর 
ধর্মস্থাপনাকাজ্জীর ছদ্মনামে নন্দলাল ঠাকুর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পাষগুণীড়নে'র এক 
স্থানে লিখেন, 

“কিন্তু নগরাস্তবামীর অগস্ঠাপি যবনীগমনের চিহ্বপ্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, 
নিজ বাসস্থানের প্রাস্তেই যবনীগমনের ধ্বঙ্জা পতাকা! রোপণ করিয়াছেন ।*২ 

রামমোহন-রচনাবলীর কোথাও যবনীগমনকে অস্বীকার করা হয় নাই। 

রামমোহনের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিয়া তাহার 
ধর্মমতের আলোচনা করিলে তাহার সত্য রূপ আঙফ্কাদের নিকট প্রতিভাত হইবে, 
কেননা মান্থষের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র তাহার চিন্তা ও মতামতকে 
, প্রভাবিত করে। 

পূর্বেই বলিয়াছি রামমোহনের শ্রেঠ পরিচয় হইতেছে তিনি যুক্তিবাদী 
₹স্কারক | রামমোহন একটি যুক্তি-সম্মত ধর্ম দেশবাসীর জন্য রচনা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহার একেশ্বরবাদের মধ্যে লৌকিক কল্যাণ চিন্তাই মুখা 
ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, জাতির উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যক্ষকে 
স্বীকার করিয়া মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির আরাধনা করিতে হইবে, শক্তিসঞ্চয় করিতে 
হইবে। রামমোহন ভক্তভাগবতশ্রেণীর ধামিক ছিলেন না। রামমোহন 
যুক্তিবাদী নীতিবাদী ধর্মপ্রণেতা। তিনি জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাই সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন 
বিপ্রোহঘোষণ]। 

নিষ্টুর সতীদাহপ্রথা-নিবারণের জন্য রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। 
তাহার 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সন্বাদ (নভেম্বর ১৮১৮ গ্রষ্টাবব ৪) ূ 


সাপ ০২ সি শিপিপিপসস্পি পপ সিএ পিপি পিক শীলা পপি পা ৩০ ২৮০ ৯৯০০০ 
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৫২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সম্ঘদ্ধে ২৬শে ডিসেম্বর ১৮১৮ শ্রী্াবের শ্রামপুরের সান্তাহ্থিক 'সগ্মাচার দর্পন? 
লেখেন, “সহমরণ।-কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহযরণের বিষয়ে এক 
কেওাব করিয়! সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু 
স্থল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্কে কিছু পাওয়া 
যায় না।”১ , 

এই পুস্তকখানি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র “বাঙ্গাল 
গেজেটি'তে পুনমুর্দ্রিত হয়। “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ; 
কালাাদ বন্থর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশের বিধায়ক নিষেধের সম্বা-এর 
প্ত্যুত্বরে লিখিত ও ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। 

রামমোহনের সহমরণ বিপ্র ও মুগ্ধবোধ ছাত্র নামে দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে 
লিখিত ও ১৮২৯ শ্রীষ্টাব্ে প্রকাশিত হয়। প্রবর্তক নিবর্তকের ছিতীয় সন্ধাদে 
রামমোহন লিখিয়াছেন, 

“যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সর্বশান্কে নিন্দিত ষে ন্বর্গকামনা, 
এমত কামনাবিশিষ্ট সহমরণকে ব্রহ্মচর্যধর্ম যাহাতে নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা 
চিত্তশুদ্ধি হইয়া মোক্ষ হওনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কথন, 
সর্বপ্রকারে অগ্রাহ ও পূর্ব ২ আচার্ধের এবং গ্রস্থকাঁরের মতবিরুদ্ধ হয়।”২ 

এই চিন্তাও রামমোহনের মৌলিক নহে । সহমরণ ষে শাস্করসম্মত নহে, এই 
মত এদেশের একজন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ মৃত্যুপ্য় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর 
দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে ব্যক্ত করেন। তাহার 
মূল সংস্কতপাতি পাওয়া না গেলেও ১৮১৯ খ্রীষ্টান্ের অক্টোবর সংখ্যা ত্রৈমাসিক 
“ফরেণ্ড অব ইত্ডিয়? পঞ্কে তাহার মতের সংক্ষিগচসার প্রকাশিত হয়। বিলাত 
হইতে প্রকাশিত “5017 1২€179115 10 10010901910 0 01 [65010- 
0০৮. 09557 0 005 (৯০৬72016176 01 61152] 22) 1829 2100119171702 
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মত রামমোহন উদ্ধত করিয়াছেন । ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্ষের ৪ঠা ভিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম 


৬ পক শা পি পা আপনি 
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্জ ১। ত্রজেন্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ রামমোহন রায়, পরিষধিত চতুর্থ সং ২ কলিকাতা ১৯৪৬ £ 
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ধর্মান্দোলন ৫৩ 


বেশ্টি্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া রামমোহনের আন্দোলনকে, 
জযযুক্ত ফরেন। 

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন, জাতির কুসংস্কার দূর করিতে হইলে পাশ্চাত্যের 
জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি, দেখাইয়! 
১৮২৩ শ্ীষ্টান্বের ১১ই ডিসেম্বর তিনি লর্ড আমহাস্টকে একখানি দীর্ঘপঞ্জ লেখেন। 
এঁ পত্রের একস্থলে লিখিত আছে, 
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পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে হেছুয়া পুষকরিণীর 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আযাংলো-হিন্দুস্কল নামে একটি ইংরেজী স্কুল ১৮২২ খ্রীষ্টাবে 
স্থাপন করেন। শুধু তাহাই নহে। পাত্রী ডফের স্কুলের জঙ্য চিৎপুর রোডের উপর 
তাহার ব্রদ্মসভা ভবনের একটি ঘর সামান্য ভাড়ায় তিনি ডফ সাহেবকে ছাড়িয়া 
দেন। এই স্কুল ১৮৩০ শ্রীগ্টাবের ১৩ই জুলাই খোলা হয় এবং রামমোহন নিজে 
ছাত্র সংগ্রহ করেন । 

রামমোহন কৌলীন্কপ্রথাজনিত বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদের বিরলে 
রে চালনা! করেন। তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন এবং দেশব্যাগী 

সংস্কার পদদলিত করিয়া সর্বপ্রথম বিলাতধাত্রা করেন। বাঙ্গালীর শারীরিক. 
চন জন্য তিনি মাংসাহারের নিদেশ দেন। সকলের নিন্দাকে রাহ 
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৫৪ উনবিংশ শতার্বীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


করিয়া তিনি অজ্জাতকুলশীল রাজারামকে পুত্র হিসাবে পালন করিয়াছিলেন । 
রাজারামিকে মিঃ ডিক হুরিঘ্ারের এক মেলায় কুড়াইয় পাইয়াছিলেন এবং বিলাত 
যাইবার পূর্বে এ বালককে রামমোহনের কাছে রাখিয়া যান।১ অনেকের মতে 
রাজারামূ রামমোহনের শৈববিবাহের মুলমান পত্বীর গর্ভজাত পুত্র। এই 
বিবাহের ফলে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করে এবং হুগলীতে এক সম্রাস্ত মুসলমানের 
সহিত তাহার বিবাহ দেওয়] হয়। ছিজ্রাজের খেদোক্তি ১৮৩০ শ্রীষ্টাব্ষের ৪ঠা ও 
৮ই নভেম্বর "সমাচার চক্ড্রিকা*য় প্রকাশিত হয়। উহার একস্থলে আছে, 


“যবনী প্রয়িসী গর্ভে স্ুপুত্র জন্মিল। 
রাজ! নাম দিষ্ তার নিকটে রহিল ॥ 


ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবনী রমণী । 
পরম সুন্দরী তিনি স্থপ্রিয়বাদিনী ॥ 
তার গর্ডে জন্মে এক স্বলক্ষণা কন্যা । 
আমার নয়ন তারা বূপেগুণে ধন্যা ॥২ 


রামমোহনের সমসাময়িক অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন । 
রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী । এফ সর্বজনীন 
ঈশ্বরের উপাসনা! এবং জীবের কল্যাণসাধনই তাহার মতে প্রকৃত ধর্ম ছিল। 
তিনি এই বিশ্বজনীন ধর্মকে জাতীয় আকারে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন ৷ সেই 
জন্য তিনি হিন্দ্শান্্ম অবলম্বন করিয়| হিন্দুদের মধ্যে ব্রন্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, 
্রীষ্টায় শান্বাদি অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক ঈশ্বরেব বাণী শুনাইয়াছেন, 
আবার মুসলমানশাস্ব মন্থন করিয়া একেশ্বরের কথা বলিয়াছেন । খ্রীষ্ধর্মকে অন্তান্থ 
ধর্মমত অপেক্ষা নৈতিক, সামীজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাতির উন্নতির অস্থকৃল 
বলিয়া শ্বীকাঁর করিলেও এবং সেমীয় একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইলেও তিনি 
্রাঙ্মণ্যসংস্কার বর্জন করিতে পারেন নাই। পরধর্মের প্রতি আকুষ্ট হইয়াও তাহার 
প্রভাব স্বীকার না করিয়া তিনি নিজের মতের সপক্ষে বেদাস্ত উপনিষদ হইতে 
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ধর্মান্দোলন ৫৫ 


প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। রামমোহন নিজেকে পুরাপুরি 
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেন । পিতা রামকাস্ত খায়ের মৃতার পরশ্রান্ধ লইয়া 


রামমোহন ও অন্তান্ত সকল ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে রামমোহন 


কলিকাতায় নিজ বায়ে হিন্দুপ্রথান্থ্যায়ী পিতার শ্রাদ্ধ করেন। 'পাষুণ্ুপীড়ন' 
গ্রন্থে ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ষীর উক্তিতে রামমোহনের ধর্মে পিতৃমাতৃতান্ধাদিরূপ 
তর্ষকাণ্ডের আভা পাওয়া যায়। 

“দেখ, ধর্মের নাম শ্রবণমাত্রেই এতাদৃশ ছূদাস্ত র্থীবের। সম্প্রতি পিতৃমাতৃ- 
্রা্ধাদিরপ কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়াছে, যে দুর্জীব পূর্বে অনেক অবোধ জীবকে 
অসছুপদেশ হারা মুক্তিকারণগঙ্গাদিতে অভক্তি ও অশ্রদ্ধা' জন্মাইয়৷ অট্রালিকোপরি 
দিব্যাসনে ট্রি না প্রাণ বিয়োগপূর্বক অপূর্ব স্থখ সম্ভোগস্থানে প্রস্থান 
করাইয়াছেন:"" 

মৃত্যুকালেও রামমোহন দিজত্বের প্রতীক যজ্জোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। 
মেরী কার্পেন্টার লিখিয়াছেন, | 

“715 910115 ড25131911101171021) ০0 রি 15150091111 । 
* 2170, ০৫00100252১ 113 ৮25 2, 13181710210 105 10176 0652 0015 690 
076 01650. 01715 02565 23 56101011100 10111) 102591779 ০0৬৪1 
015 1610 51709101051 200. 01110611015 112171%,২ 
মোহিতলাল বলিয়াছেন, 


"এইখানেই তাহার “ভাবের ঘরে” চুরি ছিল; তিনি ভিতরে যাহা 
বুঝিয়াছিলেন, বাইরে তাহ! খোলাখুলি স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন ন11”5 

যুক্তিবাদী রামমোহন শঙ্করাচার্ধের স্ুত্রের অন্তনিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক 
ব্রহ্মতত্ব ও ব্রদ্মোপাসনার উপদেশ প্রচার করেন । তীহার “বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫ 
খ্রীষ্টাবে এবং “বেদাস্তসার” ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারী মাসে প্রচারিত হয়। “কিন্ত 


বাপ 





পপি সিসি 





১। রাসমোহন-গ্রথ্থীবলী ৬ খণ্ড ১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ১৯৪৫ 2 পৃ ২৬ 

২1 পুচ 09110517051 5 2176 145010859 2 20215209026 1২919. [২8117- 
127101)01 [০৬ : (৬৪105601915: 08৫ 2. 

৩। মোহিতলাল মজুমদার £ বাংলার নবধৃঙ্গ £ পৃ ২৭২ 


সপ 


৫৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ষে ব্রন্মের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই ধর্মগত 
বিশ্বাসেক্ন ত্রশ্ম, নীরস দর্শনশান্তত্রর ব্রহ্ম নয় ।৮১ 

রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মন বেঞ্ণবধর্মাচারকে সহা করিতে পারে নাই। 
“গোন্বামীর সহিত বিচার" গ্রন্থে (১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ব ) তিনি বৈষ্ণবধর্মকে নির্মমভাবে 
আক্রমণ করিয়াছেন । 

“উরু গোপীর্িগোর বন্ধ হুরণপূর্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি 
কহিতেছেন বদি তৌমরা.আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে 
তোমরা হাস্তবদনে আমার নিকট এরূপ বিবস্ক্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। নুত্যের 
দ্বারা ছুলিতেছে যে কুগুলছয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই 
গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পন করিতেছেন এমন যে কোনো গোপী তাহার মুখ 
হইতে শ্রীকৃষ্ণচবিত তাণ্ল গ্রহণ করিতেন। বেদাস্তের কোন্‌ শ্রুতির এবং কোন্‌ 
সুত্রের অর্থ এই সকল সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা! বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ 
করিয়া কেন না বিচার করেন 1৮২ 

কিন্ত রামমোহন তক্ত্রোন্ত উপাসনার প্রতি মূল্য আরোপ করিয়াছেন । 
“যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসারহিত ব্যক্তিদের এক্ধপ তন্ত্রোন্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে 
চিত্তশুদ্ধি হইলে পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় 1৮৩ 

বৈষ্ণবধর্মকে কটাক্ষ করিয়া রামমোহন “চারি প্রশ্নের উত্তর” (১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 

“নাসিকাতে সবিন্দু ভিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও তুরি কাল 
. হস্তে মাল! যাহাতে যবনাদির স্প্শাম্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্বদা এই 
ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়! উত্থান করিলাম ও বাহ্েতে কেবল 
দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্ধ সর্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মতস্তমুণ্ড বিনা 
আহার হয় না”, 


আপীল পশীপীি পাপা পপ লাশ শী 


১। হুশীলকুমার দে ঃ নানানিবন্ধঃ কলিকাতা ১৯৫৪ £ পৃ ২৩৭ 

২। রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড সাহিত্য পরিষদ্‌ সং £ কলিকাতা। ১৯৫২ £ পৃ ১ 
৩। রামমোহন গ্রস্থাবলী ২য় খণ্ড $ কলিকাত। ১৯৫২ £ পৃ ৫৪ 

৪। রামমোহন গ্রন্থীবলী ৬ষঠ খণ্ড ঃ কলিকাতা! ১৯৪৫ £ পৃ 


ধর্মান্দোলন ৫৭ 


রামমোহন শৈববিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বর্লিয়াছেন, 

“বৈদিক বিবাহের স্বী জন্ম হইবা মাত্রেই শ্লত্বী হইয়া! সঙ্গে স্থিতি করে এমত্‌ 
নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সন্বন্ধ কল্য ছিল মাসেই হ্বী যদি ব্রঙ্গার 
কথিত মন্ত্বলে শরীরের অর্ধাঙ্গভাগিনী অগ্ হয় তবে মহাদেবের, প্রোক্ত মন্ত্রের 
দ্বারা গৃহীতা যে বাসে পত্বীরূপে গ্রাহথ কেন না হয় ?”১ 

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে রামমোহন শৈব মুতে এক ধবনী্কৈ বিবাহ 
করিয়াছিলেন । এই শৈব বিবাহের পত্বী রঙ্গপুর, হইত চার মাইল দূরবর্তী 
তাম্ফা্টবাসিনী ছিলেন ।২ এবিষয়ে মতদৈধ আছে। 

রামমোহন তাস্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। পালপাড়ানিবাসী নন্দকুমার 

বিদ্যালঙ্কার, পরে যিনি তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামী কুলাবধৃত 
নামে পরিচিত হন, তাহাকে সংস্কৃত শাস্াদি অধায়ন করান এবং তাহার 
সাহচর্ধে তিনি তান্ত্রিক মতে আক্কষ্ট হন । রামমোহনের তান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়া ধর্মসংস্থাপনাকাজ্ী খলিয়াছেন? & 
২০৯৯২ এক্ষণে ভাক্ততব্জ্ঞানী মহাশয়দিগের নিগুঢ় শাস্ধ দর্শন করিলাম, যে 
নিগুঢ শাস্ধে নির্ভর করিয়া তাহার শৈববিবাহ, ষবনীগমন ও হ্ুরাপানাদি স্বুনেক 
সংকর্মের অনুষ্ঠান এবং ছাগীমুণ্ড বরাহতুণ্ড, হংসাণ্ড ও কুকটাও ভোজন করিয়া 
থাকেন ।”৩ 

রামমোহন পৌত্বলিকতার বিরোধী ছিলেন। তাহার এই মত নৃতন নছে। 
১৮০০ খ্রীষ্টাব্ধে রামরাম বনু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে '্জানোদয়' নামক পুশ্িক' 
রচন। করেন। 

খ্রীষ্টান ধর্মশান্কে রামমোহনের প্রগাঢ় অন্ধ! ছিল। কিন্ত তিনি ত্রিত্ব 
ঈশ্বরবাদকে কোন ভাবেই সমর্থন করেন নাই। গ্রীষ্টান ধর্মশাস্থ হইতে উক্তি 
সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৮২০ গ্রীষ্টাবে 1176 15০91265 ০1] 3905) 05৪ (010৩ 
৮০ 252০৪ 200 11210111259, নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই প্রুস্তকের 


সক পপ সপ শপ পক পাপ পাপা পাশা 


১। রামমোহন গ্রস্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড £ কলিকাতা! ১৯৪৫ £ পৃ ১৯ 

২। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী: রাজ! রামমোহন রা (জীবনচরিতের নুতন খসড়া) £ 
কলিকাতা, প্রকাশকাল নাই ; পৃ ৩৪ 

৩। রামমোহন গ্রস্থাবলী ষ্ঠ খণ্ড ; কলিকাতি! ১৯৪৫ 2 পৃ ৫৬ 


৫৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


নানা বিরুদ্ধ সমাল্লোচন! হয়। ত্রেমাসিক “ফ্রেণড অব ইওিয়া'র ১৮২৫ শ্রীষ্টাবের 
সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ভাঃ মাশম্যান? তাহাকে আক্রমণ করেন। ইহার উত্তরম্বরূপ 
তিনি তিনখানি পুস্তিক1 রচনা করিয়া প্রকাশ করেন ৮ 

(১) 0 00651 00 61 000115020 000110) 1010606110৩ ০ 
এ, 26০56 01 75905+ ( ১৮২০ শ্রীষ্টা্ব ), (২) 56০০৫ £১100591 ০ 


16 017115020 700110, 20106151005 ০৫ 01615051065 ০0৫.) 6913+ * 


(১৮২১ খ্রীষ্টাবৰ ) এবং (৩) 41091] 4700981 0০ 005 010175090 500110 
1 [06661205 ০৫118 7606169 ০0৫ 509” ( ১৮২৩ খ্রী্টাব্ষ )। মারশশয্যান 
রামমোহনের 51221] 80052100006 0171150220 0010110 ঠা 1061091006 
০৫ 0 7১:2০65 ০£7০59১ পুস্তকের সমালোচন! ১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর 
সংখ্যা 'ফ্রে্ড অব ইত্ডিয়াতে করিয়াছিলেন । 

মিশনরীদের উদ্দেস্টে রামমোহন লিখিয়াছেন, 

“য়িশুধি ই্টকে ঈশ্বরের পুষ্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র 
সাক্ষাৎ পিতা! হইতে পারেন। মিশুধি ষ্রকে কখন কখন মন্থুষ্বের পুত্র কহেন 
অথচ কোনো মন্ষ্য তাহার পিতা ছিল না। 

ঈশ্বর এক কছন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, গোষ্ট রর টা 

রামমোহন শ্রষটধর্মের একত্ববাদ প্রচার করিবার জন্য ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে হুরকরা? 
নামক সংবাদপত্রের অফিসবাড়ীর দ্বিতীয়তল গৃহে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি 
( 02101180 9০০15 ) নামক এক সভা সংস্থাপন করেন । এখানে খ্রীষ্টীয 
মতানুসারে উপাসনা হইত । এই সভার প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনার ব্যাপারে পাত্রী 
আযাডাম প্রধান সহায়ক ছিলেন। 

ইহার পূর্বে রন্বমন্বম্বীয় আলোচনার জন্য ১৮১৫ শ্রীষ্টাধে আত্মীয় সভা নামে 
একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভায় শাস্বীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং 
্হ্ষসঙ্গীত হইত । এই সভায় ধর্মমত সন্বদ্ধে তুমুল দলাদলি হয় বলিয়া সভা বন্ধ 
হইয়া যায়। 

রামমোহনের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি বিশেষ সাঁফলোর সহিত অগ্রসর 
হইতে পারিল না। তাই তিনি ব্রহ্ধোপাসনার জন্য জোড়ার্সীকো, চিৎপুর 


১। রামমোহন গ্রস্থাবলী ৫ম খণ্ড £ সাহিতা পরিষদ সং ঃ কলিকাতা! ১৯৫১ £ পৃ ১৮ 


সি 


ধর্মান্দোলন ৫৯ 


রোডের উপর“কমললোচন বন্থুর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া একটি নৃতন সভা 
১৮২৮ স্রীষ্টাবে স্থাপন করেন। এই উপাসনা ভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ 
্ীষটাব্বের ২*শে অগস্ট । ইহার নামকরণ হয়-ত্রাঙ্মমাজ। লোকে তৎকালে 
ইহাকে ব্রক্ষমমভা বলিত। 

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা "টা হইতে ৯ট] পর্যস্ত সভা চলিত। বাওজী নামে 
একজন হিন্স্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উতৎসবানন্দ বিষ্তাবাগীশ উপনিষদ্‌ পাঠ করিয়া 
স্বনাইতেন। ' বিজু চক্রবর্তী সঙ্গীত করিতেন ও গোলাম আব্বাস নামে একজন 
মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। ১৮৩০ ্রীষ্টাব্ের ২৩শে জানুয়ারী জোড়াসীকোয় 
সমাজের নিজস্ব বাড়ীতে খন সমাজের কাজ আরম্ভ হয়, তখন উদ্বোধনের সময় 
মণ্টগোমারি মার্টিন উপস্থিত ছিঞ্লেন। ইহার প্রধান আচার্য হন হরিহরানন্দ 
তীর্ঘস্বামীর ভ্রাতা রামচন্দ্র বিষ্াবাগীণ । এই সভায় হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল 
সম্প্রদায়ের লোকই উপাসন1 করিতে পারিত। 

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

রাজনারায়ণবাবু তাহার পিতার নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় 
বিলাত যাইবার পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমার মৃত্যু হইলে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোক আমাকে তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে 
করিবেন। কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নছি1”১ এই উক্তির 
ইঙ্গিত সুষ্পষ্ট। তাহার ব্রহ্ষঘভা কোন বিশিষ্ট ধর্সসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মসমাজ ছিল 
না। ন্ুৃতরাঁং তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে কখনই ব্রাঙ্গসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় 
না। একেশ্বর ব্রদ্মবাদী হইলেও আসলে তিনি যুক্তিবাদী দার্শনিক । ইংরেজ 
জাতির প্রতি আস্থা, তাহাদের সদাশয়তাঁর উপর বিশ্বাস রামমোহনের ছিল। 
তাহার চিন্তা অনেক পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষার ফল এবং হিন্দুশান্ত্রের ব্যাখ্যাও 
বু পরিমাণে এ ফল-প্রস্থত | 

রামমোহন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। তিনি যুগোপযোগী একটা ধর্মমত 
সক্ধলন করিয়াছিলেন মাত্র। কোন বিশিষ্ট ধর্মসন্গ্রলায় তিনি স্থাপন করেন নাই । 
যে দার্শনিক অন্শীলনকে 96805 ০? 001019819615 [২115107 বলা হয়, 
রামমোহন তাহারই নির্দেশ দেন। 


১। নগেল্সলাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাজ! রাজা রামসোহন রার ৫ম সং র্‌ 
এলাহাবাদ ১৯২৮ : পৃ ৬১৪ 


৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


'ক্যালকাটা রিভিম্'তে কিশোরীাদ মিত্র রামমোহনের' ধর্মমত সন্ধে 
আলোচন! করিতে গিয়া! বলিয়াছেন, 

4১1] 57601018610105, 25 (01715 061161 20 006 2095050৮0৫6 
০0209 16115101) 000060 011 1015 90%0020% ০৫ ০61910 000.155 
001060060. ছা10 10 01715 20215021106 20 105 [0190 ০0৫ ৮/৮0:91)11), 
216 00%1011515 10016, 701 [22217001700 ২০৩ 729 & 161151905../ 
136100172110169) 200. 25011118060 06 016615106 05805 93156105211 
3০ ০:10, 2106 80০0:0106 060 1715 00961010 0£ 00611 চে 0: 
915611900, 1১0৮ 109 115 21061010 0৫ 05617 1161]15 7 20001011016 109 " 
03617 (513061109, 101715 1৩) 60. 70:010066 0116 170950101159610 
০1 1)112092 1721010111695, 220. 008:1010170155002 ০1 1001021 
1015017,১১ 

রামযোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাঙ্গসমাজ ষে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল রামমোহনের 
প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মঘমাজের সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে । এই জন্য পরবর্তী- 
কালে ক্রাঙ্মসমাজের যে বূপ দেখা যায় রামমোহনকে সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তক 
বলা যায় না। রামমোহনের চিরজীবনের সকল সাধনার ফল তাহার ব্রদ্মোপাসন]। 
এই ব্র্ষোপামনাকে তাহার প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মদমীজের মধ দিয়া 
তিনি দেশবাসীকে দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মদমাজে এই ব্রঙ্গোপাসনা 
গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু ষে ভাবে ক্রাক্ষধর্ম-প্রণয়ন এবং ব্রদ্মোপা্পনার ক্ষেত্রে 
নানা মত ও পথ স্বীকৃত ও অন্ত হইয়াছিল, রামমোহন সে ভাবে সে সকল 
বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, এমন কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। বস্ততঃ 
রামমোহন যখন তদানীস্তন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণের 
জন্ত স্বীকৃত হইলেন না, তখন ত্রাক্মসমাজ তাঁহীকে স্বীকৃতি দান করিয়া একেবারে 
পুরোভাগে স্থাপন করিল। বেদাস্ত-প্রতিপাদ্/ ধর্মকে বিধির মত গ্রহণ করিয়া 
একদল লোককে লইয়া নৃতন খর্মসন্প্রদায় গঠন করিবার কোন চেষ্টাই রামমোহন 
করেন নাই। 

“ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে "075 15856 10955 10021021900. 06 085 


বপন টা সক 


ইঁ 
১। 04108, 1২6৮1) ০1. 7৬১ 2০. ৬[]] : 0৪8০ 388. 
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[২212 [২001001700০ ( মেরী কার্পেন্টার লিখিত ) গ্রঙ্থের সমালোচনা 
প্রসঙ্গে কিশোরীচাদ মির লিখিয়াছেন, 
নু 15606160015 218210560৪৮ 186 02121700201 1২09 
দ01150 ৮85 1006 0321 ০৫ ০০৪০ ০৫ 075 01596101104 ৪ 581991:05 
161151005 00100107001 1155 02960 605 015111095, 00 0 
৬0620. 17011011)615010 0151110), 0 25191011917 2. 01115015981] 0170101) 
/116165 211 019555 0৫ 195011১--17110003) 2151101060209, 9170 
01711561217) 0010 1065 21] 21115 া০1001015 60 00166 117 (176 
ঘ015111 06 017210 901015119 2100. 0011110011 9:611677,১ 
রামমোহন রায়ের পরে ক্রাশ্ধধ্ম-আন্দোলনের ধাহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন 
তাহাদের মধ্যে দেবেজ্ুনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন্থ এবং অক্ষয়কুমার দত্তই প্রধান। 
এই যুগের শেষের দিকে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাঙ্মধর্মান্দোলনের মধ্যে এক 
নৃতন বিক্ষোভের স্বস্তি হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সমস্ত বিষয়কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়। ব্রান্ষধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রগতিশীল 
্রা্মাদেব সহিত আদি বা কলিকাতা! ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ সুরু হয়। ইহার 
ফলে পরিশেষে ১৮৬৬ ্রীক্টান্বের ১১ই নভেম্বর উন্নতিশীল ব্রাহ্ষদের এক সভাতে 
ভারতব্ষাঁয় ব্রাঙ্মপমাজ স্থাপিত হয়। 
রামমোহন রাষের ভারতত্যাগের পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাঙ্গ 
সমাজে যোগদাঁনের কাল পর্যন্ত রাঁমচন্জ্র বিচ্যাবাগীশই ত্রাক্গধর্মের দীপশিখাকে 
নানা ঝঞ্ধার আক্রমণ হইতে সযত্ে বাচাইয়! রাখিয়/ছিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ( ১৮১*--১৯০৫ ) এই ঘুগের ব্রাঙ্মদর্মন্দোলনের একজন 
প্রধান পুরুষ। 
দেবেন্দ্রনাথ আযাংলো-হিনুস্থলের ছাত্র ছিলেন। আযাংলো-হিঙ্ু বলের 
তৎকালীন ও প্রাক্তন ছাত্রবন্দ “গৌড়ীয় ভাষার উত্তম বীপে অর্চনার্ঘগ ১৮৩২ 
্রী্টাবের ডিসেম্বর মাসে সর্বতবদীপিকা নামে একট্টি সভা স্থাপন করেন। এই 
সভায় ধর্মালোচনাও হইবে ঘলিয়া স্থির হয়। ইহার পূর্বে আযংলো ইগ্ডিয়ান 
হিন্দু এসোসিক্বেশন নামক বিতর্কসভা ১৮৩০ খ্ীষ্টাবে হিন্দু কলেজ "ও পটলডাঙ্গ 


পপি 


১1 081006526৮০) 0. সে: 5985 232 


৬২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


স্ষুলের ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া আযাংলো-হিন্ুস্কলের ছান্তরগণ কর্তৃক 
স্থাপিত হয়। এই বিত্ৃর্পভায় ধর্মবিষয়ে আলোচনার কথা ছিল না। 
সর্তত্বদীপিকা-স্থাপনের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 

“১৭৫৪ শকের ( ১৮৩২ গ্রীষ্টাব্ষ ) ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় ছুই প্রহর এক 
ঘণ্টা সময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুত রাজ! রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কুল নামক 
বিদ্যালয়ে সর্বতত্বদীপিক1 নায়ী সভা সংস্থাঁপিতা৷ হইল |. 

অপর শ্রীযুত শ্তটামাচরণ গুপ্ডের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্মবিষয়ে 
আলোচন| করা কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পশ্চাৎ 
সকলের উত্তমরূপে সম্মতি হইয়াছে ।”১ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় যথাক্রমে এই সভার সম্পাদক ও 
সভাপতি নির্বাচিত হন। ছুঃখের বিষয় পরবর্তী অধিবেশনাদি সম্বন্ধে কোন তথ্য 
পাওয়া যায় না। 

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভাবের উনের হইয়াছিল প্রথমে রামমোহনের সংস্প্শেই। 
পৌত্তুলিকতাকে তিনি অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন সময় 
একদিন সহসা একটি সংস্কৃতপুস্তকের পাতা তাহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যায়। 
উৎস্থুক্যবশতঃ দেবেন্দ্রনাথ সেই পাতা! ধরিলেন। কেহই যখন এ পাতায় লিখিত 
শ্লোকগুলির অর্থ করিতে পারিল না, তখন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্ষের পরামর্শে রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হুইল। বিদ্যাবাগীশ এ পাতায় লিখিত ইঈঁশোপনিষদের 
শ্নোকগুলির ব্যাখ্যা করিলে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ 
বিষ্ভাবাগীশের নিকট ঈশ, কেন, কঠ, মুগ্ডক, ও মাওুক্য উপনিষদ এবং অন্ট্যন্য 
পণ্ডিতের সাহায্যে আর ছয় উপনিষদ্‌ পাঠ করিলেন।২ যখন উপনিষদে 
দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অধিকার হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন 
তাহার জ্ঞান ক্রমে উজ্জল হইতে লাগিল, খন সেই সত্যধর্ম প্রচার করিবার 
জন্ত তাহার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার জন্ত 
দেবেন্দ্রনাথ “তত্বরঞ্রিনী” সভা স্থাপন করিলেন । এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে 


৬. ৮৮সপত শীত ৩৩৮ পপিটিপ পপি পকাশিটি তা কী সী পিপি পপি সপ 


১। ত্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ সংবাদপত্রে সেকালের কথ। ২য় থণ্ডঃ কলিকাঁত। ১৯৩৩ £ 
পূ ৮৬-৭ 

২। শ্রীমন্মহধি দেবেত্্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তা সম্পাদিত তৃতীয় সং 
কলিকাত| ১৯২৭ $ পৃ ৬২ 
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আচার্য রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশ সভার নাম পরিবর্তন করিয়! “তন্ববোখিনী” নাম 
রাখিলেন। ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯ ) রবিবার কৃষ- 
পক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই তন্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হয় ।, 

যদিও দেবেন্্রনাথ ডিরোজিওর কাছে পড়েন নাই, তথাপি তিনি 13৩ 
১০০৪০ 0: 03 40010151002 0৫6 (05206181 100%1086এর সভা 

(ছিলেন। এই সভার অনেকে পরে তত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এই 
সভার উদ্দেশ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“ইহার উদ্দেশ্ত আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগৃঢ তত্ব এবং বেদাস্ত প্রতিপাদ্য 
্রদ্মবিচ্যার প্রচার ।”২ 

প্রথম দিনে ইহার সভ্যসংখ্য। ছিল দশ জন মাত্র। ক্রমশ ইহার সভ্যসংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । শ্বরচন্ত্র গু অক্ষয়কুমার দত্তকে দেবেন্্না্থের সহিত 
পরিচিত করাইয়া দেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ভত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। মাসের 
প্রথম রবিবার রাত্রিকালে সভার অধিবেশন ,হইত এবং বিদ্যাবাগীশ সভায় 
আচার্ধের আমন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতেন। তৃতীয় বৎসরে এই তত্ববোধিনী 
সভার প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। 

এই সাংবৎসরিক সভা হইয়! গেলে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্ধে দেবেন্দ্রনাথ ত্রাক্ষদমাজে 
যোগদান করেন। তত্ববোধিনী সভাকে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাক্ষসমাজের সহিত যুক্ত 
করিয়া দ্িলেন। নির্ধারিত হইল যে, ততববোধিনী সভা ব্রাক্মসমাজের তত্বাবধান 
করিবে । 

রামমোহনের মৃত্যুর পরে ব্রাক্মসমাজে পৌত্তলিকতার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। 
দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৬ শকের (১৮৬৪ খ্রীষ্টাবে ) ২৬শে বৈশাখ ব্রাহ্ষসমাজে প্রদত্ত 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 

“১৭৫১ শকে (১৮২৭ শ্রীষ্টাবে ) দ্বাদশ বৎসর পরে ব্রাঙ্ধসমাজের সহিত খন 
আমার প্রথম যোগ হয়, তখন দেখিলাম--সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদ পাঠ 
হইতেছে, বিষ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যখ্যান করিতেছেন) 
কিন্তু তীহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র স্টায়রত্ব রামচন্দ্রের অবতার হওয়! বর্ণন 


১। জীীমস্সহষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ পৃ ৪ 
চয এ £ পৃ ৬৫ 


৬৪ উনবিংশ শতার্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


করিতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম যে ব্রাক্ষপমাজের বেদি হইতে 
পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্ম-বিরুদ্ধ হইয়াছে । তিনি সেই অবধি উক্ত কর্ম 
হইতে অবশ্থত হইলেন ।”১ 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, রামমোহন রায়ের পর হইতে দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের 
ব্রাহ্মলমাজে যোগদানের কাল পর্ধস্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই ব্রাঙ্মসমাজকে বাচাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট রামমোহন চিৎপুর রোডস্থ ) 
কমললোচন বন্থর বাড়ী ভাড়া লইয়! ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাহাতে 
রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশ যে ব্যাখ্যান দেন তাহাতে তিনি ব্রাঙ্মনমাজ" নামটি ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । ১৮২৯ খ্রীষ্টান্ধের ৬ই জুন ত্রাহ্মসমাজের জমিক্রয়ের কবালা- 
পত্রে 'ব্র্ষদমাজ” কথাটি ব্যবহৃত হয়। হয়ত 'ব্রা্ধ” শব্দটি তখন পরিচিত 
ছিল না বঙ্জিয়া 'ব্রাঙ্মলমাজে'র স্থলে 'ত্রহ্মপমাজ? লেখা হইয়াছিল । তদানীস্তন 
'বাদপত্রগুলিতে 'ত্রহ্ধমভা”, '্রাঙ্গসভা” ব্রক্ষলমাজ', ইত্যাদি নাম পাওয়া 
গেলেও রামমোহন ১৮২৮ শ্রীষ্টারধেই 'ব্রাহ্ষপমাজ” নামকরণ করিয়াছিলেন এরূপ 
মনে করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় একমাজ্র ব্রদ্মের উপাসক-অর্থে 
মাজষের বিশেষণরূপে রামমোহনই 'ত্রাঙ্গ” শব্দটিকে বাবহার করেন। 
রামমোহনের অনুবর্তী ব্যক্কিগণ যে ব্রদ্গোপাসক হইয়া ও প্রতিমাদি পুজা হইতে 
বিরত হইয়া 'ত্রাহ্ম” এই বিশেষ নামে চিহ্নিত হইবেন হয়ত এ কল্পনা রামমোহনের 
ছিল । ব্রাক্গধর্ম-গ্রহণের প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা! ও ব্রত প্রবর্তন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
রামমোহনের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন। ১৮৪২ শ্রীষ্টা্ধে দেবেন্দ্রনাথ 
্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া ইহার কার্পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। 
ইহার এক বৎসর পরে তিনি বিধিপূর্বক ব্রান্গধর্ম গ্রহণের জন্য আকাজ্ফিত হইয়া 
তাহার উপযোগী একটি প্রতিজ্জাপত্র রচনা করেন ও ২০ জন সঙগীসহ তাহা 
পাঠ করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ক্রাঙ্গধর্মব্রত গ্রহণ করেন। 
এইভাবে যাহারা ত্রাঙ্ষসমাজে আসিতেন তাহাদের যধ্যে কয়েকজন প্রতিজ্ঞ! 
গ্রহণ পূর্বক 'ত্রাহ্ম” এই নামে বিশেষভাবে চিহ্কিত হইয়া 'ব্রাহ্গসমাজ” নামে 
একটি ধর্সসন্প্রদায় স্থষ্টি করিলেন। এইভাবেই সত্যকার ব্রাহ্মসমাজ বা' ব্রাহ্ম 


১। প্রধান আচার্য: ব্রাঙ্মলমাজের পঞ্চবিংশতি বংসরের পরীক্ষিত বুত্বাস্ত (কলিফাত!, 
প্রকাশ কাল নাই)ঃ ১৮৯ 
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সম্প্রদায়ের কট্টি হইল। এবিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হইবে। শ্ধু 
এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতেই ত্রাহ্ম নাম স্থির হয়। 

ত্রাহ্মধর্ নামটি রামমোহনের সময় স্ুষ্ট হয় নাই । তীহার সময়ে তাহার 
প্রবর্তিত ধর্ম “বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম নামে অভিহিত হইত। সম্ভবত 
দেবেন্্রনাথের ত্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর 'ব্রাঙ্' কথাটি খুবই প্রচলিত হইয়া 
উঠে এবং রামমোহন-প্রবতিত ধর্মের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে '্রা্ধর্ম' বলিয়! 
উল্লিখিত হইতে থাকে । এমনও হইতে পারে ষে 'ত্রাঙ্ষধর্ নামটি দেবেজ্্রনাথের 
দ্বারা স্থষ্ট হইয়াছিল । 

দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্গধর্ম বলিতে ব্রাঙ্ষের অব্য প্রতিপালনীয় ব্রতসমষ্্রি মনে 
করিতেন। সমস্ত জীবনের জন্ত কতকগুলি বিধি ও নিষেধাত্মক সঙ্ধল্পের বারা 
নিজেকে আবদ্ধ করা এই অর্থ তিনি ধর্ম” কথাটি ছ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
বিধিপূর্বক আচার্ষেব নিকটে গিয়া এরপ সঙ্কল্প গ্রহণকেই ক্রান্গধর্ম গ্রহণ করা 
বলিয়াছেন । ১৮৪৭ খ্রীষ্টাকের ২৮শে মে তত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে 
“বেদান্ত-গ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম” এই দীর্ঘ নামের স্থলে 'ব্রাঙ্গধর্ম এই সংক্ষিপ্ত নাম 
অবলম্বন করা হইবে এইরূপ নির্ধারিত হঈয়াছিল। ইহার পর দেবেজ্্নাথ 
ত্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৫০) প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন ।১ 
এই গ্রস্থরচনার বিস্তৃত বিবরণ দ্েবেশ্রনাথ তাহার আত্মচরিতে দিয়াছেন। 
এ সম্পর্কে পরে আলোচন! করা হইবে । 

তত্ববোধিনী সভা অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজীশিক্ষিত কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদের 
মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্টাকে কার্ধে পরিণত 
করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তিনটি উপায় অবলম্বন করেন-- (১) তত্ববোধিনী 
পত্রিকা, (২) তত্ববোধিনী পাঠশাল!, এবং (৩) শাস্বগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার । 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা”র প্রকাশের কাবণ-সগ্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

“আমি ভাবিলাম, তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্ধসুপ্রে পরম্পর 
বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় 
উপস্থিত হইতেও পারেন নাঁ। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত 


১। ব্রাক্ষধর্ম গ্রন্থ বাঙ্গালা! অনুবাদ সহ ১৮৭২ ধ্রীষ্টাবধে প্রকাশিত হয়। বঙ্গাঙ্গরে মুদ্রিত 
সংস্কৃত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮1৮ এবং অনুবাদ অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৩+-1৮*। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদে এই গ্রস্থের এক কপি আছে। 

৫ 


৬৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্জালার নবজাগরণ 


নছেন। বিশেধতঃ ব্রাঞ্গসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকে শুনিতে 
পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্তক । আর, রামমোহন রায় জীবদশায় 
্রন্ষঙ্জান বিস্তারউদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্তুক | 
এতত্যাতীত, ষে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রশোধনের সহায়তা 
করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্ক ; আমি এইরূপ 
চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে (১৮৪৩ খ্রীষ্টা্ধ ) তত্ববোৌধিনী পত্রিকা প্রচারের 
সক্কল্ল করি। 

পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্ঠক । সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই 
রচন] পরীক্ষা করিলাম । কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাহাকে 
মনোনীত করিলাম । তার রচনাতেও গুণ ও দোষ ছুইই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর । 
আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মপ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী 
সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন | কিন্তু চিহ্ধারী বহিঃ-সন্ন্যাপ আমার মত- 
বিরুদ্ধ ।-*-"**ফলতঃ, আমি তাহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ববোঁধিনী পত্রিকার 
আশানুরূপ উন্নতি করি।.*-."*বেদবেদাস্ত ও পরব্রন্দের উপাধনা প্রচার করা 
আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা! এই পত্তিক। হওয়াতে স্সিদ্ধ হইল ।”১ 

“তব্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধ-নির্বাচনের ভার একটি 
্রন্থ-কমিটির উপর অপিত হম়। ইহীকে পেপার-কমিটি বলিত। দেবেন্দ্রনাথ 
এই পেপার-কমিটির অধ্যক্ষ এবং অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বন্থ, আনন্দরুষ্ণ বন্থ, রাজেন্দ্লাল মিত্র প্রভৃতি মনীষী 
্রন্থ-কমিটির সদস্য হছন। 

ক্রমে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে ধর্মপ্রচার করিতে চাহিতেছেন, 
“তব্ববোধিনী পত্রিক” সেইভাবে সাহায্য করিতেছে না। সেই জন্য ক্ষুন্ধ হইয়া 
১৭৭৫ শকের ২৬শে ফাল্গুন ( ১৮৫৪, মার্চ) রাজনারায়ণ বস্থকে এক পত্রে 
দেবেন্দ্রনাথ লেখেন, 

“ক্রমাগত তোমার পত্র পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি । বিশেষতঃ 
গতবারের মেদিনীপুরের ত্রাক্মদমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার বান্ধবমগডলীর 


১. আমন্মহধি দেবেভ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ২ পৃ +৫-৭৭ 
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মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম স্থথী হইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তব্ববোধিনী 
সভার গ্রস্থাধাক্ষেরা ইহ তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন 
না। কতগুলান নান্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত 
না করিয়া দিলে আর ত্রান্ধবর্ম প্রচারের সুবিধা নাই 1৮১ 

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ গ্রীার্ষ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত "তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে তত্ববোধিনী সভার 
সঙ্গে সঙ্গে এই পেপার-কমিটিও বিলুপ্ত হয়। 

১৮৪০ গ্রীষ্টাব্ধের ১৩ই জুন তারিখে তত্ববোধিনী পাঠশাল। প্রতিষ্ঠিত হয়। 
& বসরেই কলিকাতা সিমলা পলীর দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায়ের গৃহ ভাড়া 
করিয়া তববোধিনী সভ1 ও তত্ববোধিনী পাঠশালা উভয়েরই কার্য চলিতে থাকে। 
অক্ষয়কুমার প্রথম হইতেই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তত্ববোঁধিনী 
পাঠশালা কলিকাতায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্ষের জুন হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্সের এপ্রিল 
পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্ববোধিনী পাঠশালার অর্থপামর্থা এমন ছিল না 
যাহাতে ইহা কলিকাতায় অন্যান্য স্কুলগুলির সহিত প্রতিধোগিতা করিতে সমর্থ 
* হম়। সেই জন্য ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্বের ৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার বংশবাটা গ্রামে 
তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানাস্তরিত করা হয়। অক্ষমকুমারের পক্ষে কলিকাতা 
ত্যাগ করা সম্ভবপর না হইলে শ্যামাচরণ তত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। সর্বোরুষ্ট ধর্ম বেদান্তপ্রতিপাগ্য যে ব্রহ্ধবিদ্যা! তাহা প্রচলিত 
করিবার এক উপায় হিসাবে এই পাঠশালার স্থটি হইয়াছিল । 

কার ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের 
আধিক অনটনের জন্য এই পাঠশালা বন্ধ হইয়া যায় এবং ডফ ফ্রি চার্চ মিশনের 
পক্ষে এই একই স্থানে একটি মিশনরী স্কুল স্থাপন করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন ধরিয়াই খ্রীষটধর্ম-প্রচারে বাধা দিয়াছেন। পাদ্রী 
ডফের নেতৃত্বে শ্রীষ্টান মিশনরীর] হিন্দুধর্মের নিন্দ1 ও শ্রীধর্মের গুণকীর্তন করিয়াই 
ক্ষাস্ত হইল না, তাহারা হিন্দুসস্তানদের খ্রীষ্টান করিতে আরম্ভ করিল। তাহার! 
ছল-বল-কৌশলে তাহাদের কার্য সমাধা করিত। 

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে ( এপ্রিল, ১৮৪৫ ) রাজেন্জনাথ সরকারের কনিষ্ঠ 


শক পপি পপি 


১। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্্নাপ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ১০১১ 
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ভ্রাতা উমেশচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী ডফকতৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবাঁর সংবাদে 
দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া! পড়েন। তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
মিশনরীদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করেন। ্‌ 

বাড়ী বাড়ী যাইয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার মান্য ও অন্ত্রাম্ত লোকদ্িগকে 
অন্গরোধ করিতে লাগিলেন যেন ত্াহার। সন্তানসম্ভতিদ্িগকে পাঁদ্রীদের স্কুলে 
প্রেরণ না করেন। তিনি রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল 
ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৬৭ শকের ১৩ই জো ( ১৮৪৫ 
্র্টাব্ষের ২৫শে মে) এক সভা করিলেন। এই সভাতে প্রায় এক সহশ্র ব্যক্তি 
একত্র হইয়াছিলেন। ধর্মসভা ও ব্রহ্মসত্বা দলাদলি ভূলিয়! একই উদ্দেশে 
মিলিত হইল। স্থির হইল €য, একটি অবৈতনিক বিগ্যালয় স্থাপন করিতে 
হইবে। সেই দিনই চলিশ হাঁজার টাকার স্বাক্ষর পাওয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন 

“এই সভা হইতে “হিন্দৃহিতার্থী” নামে একট! বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল 
এবং তাহার কর্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর সভাপতি 
হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হুইলাম। এই অবৈতনিক ' 
বিষ্ালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি 
্ীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মন্তকে কুঠারাঘাত 
পড়িল ।”, 

প্রায় এক বৎসরের উদ্যোগ-আয়োজনের পর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্বের ১লা মার্চ 
তারিখে চিৎপুর রোডে রাধারুষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে আধিক ছুর্গতির জন্য বিদ্যালয়টি উঠিয়! যায়। 

প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ষপ্রতিপাদক উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ 
করিতেন । বেদাস্তদর্শনকে অদ্ধা করিতেন না, যেহেতু তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব ও 
ব্রত্ধকে এক বলিয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদি উপাস্য ও উপাসক এক হইয়া 
যায় তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? তাই তিনি যেমন পৌত্তলিকতার 
বিরোধী তেমনি অছৈতবাদেরও বিরোধী ছিলেন। এবিষয়ে একটু বিস্তৃত 
আলোচনার গ্রয়োজন। 


সস 


১। শ্রীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ই পৃ ১*৬ 


ধর্মান্দোলন . ৬৯ 


দেবেন্দ্রনাথ কেবল মাত্র প্রাচ্যের দর্শনশান্বগুলিই পড়েন নাই, তিনি স্বচ 
দর্শনকারদের রচনা, বেস্থাম হইতে মিল পর্যন্ত ইউটিলিটিবাদের গ্রন্থ, কাণ্ট, 
হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের লেখা পড়িয়াছিলেন। ধর্মের আলোচনা-ক্ষেত্রে 
তীহার উপর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যে বিশেষ প্রভাব ছিল এ কথা অস্বীকার 
করা যায় না। 

শঙ্করাচার্য জীব আর ত্রু্ষকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করাতে শঙ্কর-বেদাস্তের 
মতে তিনি মত দিতে পারিলেন না। এ অভেদ-প্রতিপাদ্দক বাক্যগুলিকে কোন 
কোন উপনিষদে দেখিয়া তিনি উপনিষদ্‌কে ত্রাহ্মধর্মের ভিত্তি করিতে চাহিলেন 
না। তিনি তখন ভিত্তি করিলেন--“আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ 
হৃদয়১ এবং বলিলেন যে, “হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের 
আলোচনা দ্বারা, ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হন | 

ইহার পর “আত্মতত্ববিষ্যা” গ্রন্থে (১৮৫২ ) দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, জীবাত্মা 
পরমাজ্মাী হইতে ভিন্ন । “আবার জড় হইতে স্ত্রীবাত্বা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা 
অনন্তগুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন । তাহার সমান আর কেহ নাই, তিনি 
অদ্বিতীয় 1৮৩ 

শাঙ্কর অদ্ৈতবাদকে নিরম্ত করিতে গিয়। দেবেন্দ্রনাথ এই ভয়ঙ্কর ছৈত-মত 
গ্রহণ কবিয়া বসিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে তাহার এই দ্বৈত-মত তিনি 
যে অনেকাংশে কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন ব্রাক্ষধর্মের মত ও বিশ্বাস” (১৮৬০) এবং 
ত্রাহ্গধর্মের ব্যাখ্যান? (প্রথম প্রকরণ ১৮৬১১ দ্বিতীয় প্রকরণ ১৮৬৬ ) গ্রন্থে তাহার 
পরিচয় আছে । 

ত্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস এবং 'ত্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে” জর্জ ভিল্হেল্ম্‌ 
ফ্কেডারিক্‌ হেগেলের ( ১৭৭০-১৮৩১) প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 
হেগেলের মতে প্রজ্ঞানরূপী অধৈত সর্গ এবং ইহা বিশ্বের অন্তনিহিত 
( ইমানেন্ট ) সত্য । হেগেলের অদ্বৈত নানা নামে অভিহিত । কখনও ইহাকে 


স্প্প শপাপীশপিপাসীপি | ২ পিপিপি 


১। প্রীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ সতীশচন্ত্র চকরবতা সম্পাদিত £ ওয় সংঃ 
কলিকাতা ১৯২৭ £ পৃ ১৬৭ 

২। এ পৃ ১৬৮ 

৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আজতন্ববিদ্1 ( প্রথমাবধি পঞ্চমাধ্যার পর্যন্ত) ২য় সংঃ কলিকাত। 
১৮৬২ £ পৃ ১৪ 


লি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


অছ্বৈত ভাব (আ্যব্সলিউটু আইডিয়া), কখনও ইহাকে অক্ষত প্রজ্ঞান 
( আযাব্সলিউট্‌ রিজন্‌ ), কখনও ইহাকে অহ্বৈত আত্মা (আযব্সলিউট্‌ স্পিরিট ) 
বা অদ্বৈত মন ( আঁব্সলিউট্‌ মাইণু) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । এই 
জগতের সমস্ত বন্তুই পরম্পরের সঙ্গে অস্তনিহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই অদ্ধৈতই 
সমস্ত সম্বন্ধের ভিত্তিম্বূপ। জীব-শরীরের অবয়বসমূহ যে প্রকারে সমগ্রের 
অধীন ও সমগ্র দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত, সেই প্রকারে বিশ্বের সকল ব্যাপারই অদ্বৈতের, 
অধীন ও অদৈত দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। প্রাতিভাসিক জগৎ অদ্বৈত হইতে ভিন্ন কোন 
বন্ত নহে। ইহা অছৈতের বাহিরে অবস্থান করিতেছে না। কিন্তু এই 
অভেদের মধ্যে যে ভেদ নাই তাহা নহে। অদ্বৈত ও জগতের মধ্যে ভেদ ও 
অভেদ উভয়ই রহিয়াছে । বিশিষ্টতা ও সসীমত্বসহ মানব মন বা আত্মা ঈশ্বর বা 
পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। বিশিষ্টতা ও সীমত্ব বর্জন করিলে মানবাত্মা ঈশ্বরের 
রহিত এক হয়। 

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও এই চিস্তাধার] দেখ! যায়। তিনি শেষ পর্যস্ত ছ্বৈতবাদ 
অনেক পরিমাণে কাটাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, 

“তিনি আমারদের শরীরমন্দিরের পরম দেবতা। বাহিরে যে তীহার 
প্রকাশ দেখা, সেও তাহাকে দূরে দেখা । যখন তাহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই 
নিকটে দেখি। তিনি শরীরমন্দিরের দেবতা । তিনি আমারদের নিজস্ব ধন। 
'“*তাহার সঙ্গে প্রতিআত্মার বিশেষ সন্বন্ধ। তিনি প্রতিশরীরের পুরন্বামী ; 
তিনি প্রতিজনের গৃহদেবতা। আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার 
মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার স্বসা, এই-সকলকে আমার বলিয়া থাকি; ঈশ্বরও 
সেইরূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমার হাদয়েশ্বর ।৮১ 

তিনি পুনরায় বলিয়াছেন, 

"আত্মা পরমাত্মা উভযেই একত্রে রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা!। 
এ দুইজন সর্বদা একত্বে থাকেন। একজন আশ্রয়, একজন আঙিত। একজন 
ফলভোগী, আর একজন ফলদাতা। অতএব তাহার সঙ্গে আমারদের কেমন 
নিকট সম্বন্ধ ।”২ 
১1 দেবেভ্রনাখ ঠাকুর £ ত্রাহগধর্মের ব্যাখ্যান (প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণ ) ও মাঁসিক 
ব্রাঙ্মসমাজের উপদেশ একত্রে £ রথীভ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত £ কলিকাতি। ১৯৪৫ £ পৃ ১৩ 

২। এ পৃ১৭ 


ধর্মান্সপোলন ৭১ 


জগৎ শু মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বদ্ধ নিরূপণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, 

“সমুদয় জগতে তাহার প্রতিরূপ 7; কিন্তু আত্মাতেই তাহার রূপ দেখা যায়। 
স্থির সৌনদর্ষে, মনুষ্বোর মুখশ্রীতে, ধামিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে তাহার ভাবের 
প্রতিরূপ মাত দেখা যায়। আত্মাতেই তাহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে।”১ 

এই ব্যাখ্যানে আগেকার ভয়ঙ্কর ছৈতমত অনেক পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়া পূর্ণ 
অদ্বৈতমত না হইলেও, অগ্বৈতের কাছাঁকাছি একট! মত পাড়াইয়াছে বগিতে 
হইবে। পুরা অস্ৈতমত হুইলে মুক্তি একেবারে কৈবল্যমুক্তি হইয়া! দাড়ায় 
'এবং তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীন কতৃত্ব ও ক্রমিক উন্নতির অবকাশ রহিত হইয়' 
ষায়। (বেন্দ্রনাথের আত্মার ক্রমিক উন্নতির ধারণায় হেগেলের ঘান্িক-পদ্ধতির 
(701915609 ) প্রভাব ছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“অতএব ব্রাঙ্গধর্মের মুক্তি বরদ্মেতে লয় হওয়া! নহে) ব্রাঙ্গধর্মের মুক্তি আত্মার 
অনস্ত কালের উন্নতি 1”* ৪ 

দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্বের ধারণায় ইমাচয়েল কাণ্টের ( ১৭২৪- 
১৮০৪ ) 11116 17111001015 ০0 40109010001 1176 ৬11] এর প্রভাব আছে। 
ব্যক্তির স্বতন্থ কর্তৃত্বের ধারণা দেবেন্দ্রনাথের '্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' 
গ্রন্থে সুস্পষ্ট । 

“আমাদের ইচ্ছা কখনো তাহার মঙলময়ী ইচ্ছার অঙ্থগামিনী হয়, কখনও 
বা বিরোধিনী হয়।-*'এই স্বাধীনতাশক্তি মনুষ্ের প্রতি ঈশ্বরের এক অমূল্য 
দান।'-*আমর1 আপন! হইতে তাহাকে সর্বস্ব দান করি, আমারদিগকে স্বাধীন 
করিবার তাহার অভিপ্রায় এই । এস্থলে অঙ্গরোধ, ভয়, বাধ্যতা, এ সকল 
কিছুই নাই । আমর! আপন হইতে তাহাকে প্রীতি করি, তিনি এই চাহেন।”৩ 

এই স্থলে স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্টের কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে । 

জীবের মুক্তিসম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

“কোন কোন পণ্ডিতের! বলেন, জীবত্ব গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি 
হইবে । ব্রাক্ষধর্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা; তাহাদের মুক্তি ঈশ্বর 

১। দেবেজ্রনাণ ঠাকুর £ ত্রাঙ্গধর্ের ব্যাখ্যান £$ পৃ ১৫ 
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হইয়া যাওয়া । বস্বতঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া 
ফেল] হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে অধীনতা, তাহাতেই 
যথার্থ মুক্তি ।”১ 

শেষ পর্যন্ত আছৈতের মধ্যে দ্বৈত সাধনা--এইরূপ একটি ধর্মমতকে দেবেন্দ্রনাথ 
আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং এই ধর্মমতে হেগেলের প্রভাব অন্বীকার 
কর। যায় না । ৃ্‌ 

বেদ পাঠ করার ও কুষ্নুভাবে ব্রাঙ্ষধর্মের উপদেশ দিবার মত লোকের যথেষ্ট 
অভাব ছিল | এই জন্য দেবেন্দ্রনাথ আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য, 
বাণেশ্বর ভট্টাচার্য ও রমানাঁথ ভর্টরীচার্যকে ।কাশীতে প্রেরণ করেন। রমানাথ' 

« ধথেদ, বাণেশ্বর ষজুর্বেদ, তার্কনাথ সামবেদ এবং আনন্দচন্ত্র অথর্বব্দ অধ্যয়ন 

করেন। এতদ্যতীত টাকাসমেত উপনিষদ্সাহিত্যও ইহার! পড়িয়াছিলেন। 
কাশীধামের বেদাধ্যয়ন স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্বের শেষে দেবেন্দ্রনাথ 
একবার তথায় গমন করেন। "ইহারা ফিরিয়া আসিলে দেবেন্দ্রনাথ ইহাদের 
স্বমতানুযায়ী শাস্বাদি গ্রস্থের সার-সংগ্রহে নিষুক্ত করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, সমাজের মধ্যে জোয়ার-ভাটার ন্যায় কত লোক 
আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই এক ধর্মম্ত্রে গ্রথিত নাই। এই 
নিমিত্ত তিনি স্থির করিলেন যে, ধাহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক 
ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তীহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। 
এই উদ্দেশ্টে তিনি ব্রাঙ্ষধর্ম গ্রহণের এমন একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচন1 করিলেন যাহাতে 
প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বার ব্রন্দোপাসনার কথা ছিল। রামমোহনের গায়ত্রী 
মন্ত্রের বিধান দেখিয়াই এইবপ উপাসনার কথা তাহার মনে হয়। এ পত্রে প্রাতে 
অভুক্ত অবস্থায় উপাসনার একটি বিধি ছিল । ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩ 
খরীষ্টাব্দের ২১শৈ ডিসেম্বর ) বিদ্যাবাগীশের নিকটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত, লাল] হাঁজারীলাল প্রমুখ ২১ জন ত্রান্ষধর্ম গ্রহণ করেন। ১৭৬৭ শকের পৌষ 
মাসের (ডিসেম্বর ১৮৪৩ ) মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হন। 

গায়ত্রীমন্ত্র ছারা উপাসনা করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয় দেখিয়! দেবেন্দ্রনাথ 
প্রতিজ্ঞাতে “প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও গ্রীতিপূর্কক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পর- 


শপ পিপিপি পপ বল 
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্রদ্মের উপাসনা করিব” এই কথার স্থলে “গ্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও গ্রীতিপূর্বক 
পরব্র্দে আত্মা সমাধান করিব” করিয়| দ্রিলেন। উপাসনার জন্ত উপনিষদ 
হইতে "পতাং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম” এবং “আনন্দরূপমমুতং যদ্বিভাতি” এই দুটি বাকা 
উদ্ধার করিয়! দিলেন। পরে ইহার সহিত “শান্তং শিবমদ্বৈতং” বাক্যটি যোগ 
করা৷ হয়। |] 

ব্রন্মে আত্মা সমাধান করিবার পক্ষে প্রথমের এ দুইটি বাক্যই যথেষ্ট । কিন্ত 
ব্রা্মলমাজে ব্রদ্দোপাসনার জন্য একটি প্রশস্ত উপাসনাপ্রণালী থাকা আবশ্যক । 
সেইজন্ত তিনি এ ছুইটি মহাবাক্যকে প্রথমে সংস্থাপন করিয়া উপনিষদ হইতে 
'আরো তিনটি শ্লোক যোগ করিয়া দিলেন । 

ইহাধ পর একটি হৃদয়গ্রাহী ব্রর্ম-স্তোত্র সপ্পিবেশ করিবার জন্য দেবেজ্জনাথ বেদ 
খুঁজিতে লাগিলেন। শ্টামাচরণ তত্ববাগীশ তাহাকে মহানির্বাণতত্ত্র হইতে একটি 
স্তোত্র দিলেন। কিন্তু তাহাতে অদ্বৈতবাদ থাকার জন্য দেবেন্দ্রনাথ এ স্তোজ্রের 
পঞ্চরত্ত্বের কিছু সংশোধন কবিয়। লইলেন। 

দেবেন্দ্রনাথ উপাসনাপ্রণালীর সর্বশেষে একটি প্রার্থনা রচনা করিয়া সন্িবিষ্ 
কবিলেন £ “ ছে পবমাত্ন! মোহ-কৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি 
হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিম্নমিত ধর্পপালনে আমাদিগকে যত্বশীল কর, এবং 
শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক অহবহ তোমার অপার মহিম1 এবং পরম মঙ্গল ্বরূপচিন্তনে 
উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।৮ ১৭৬৭ শকে ( ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব ) ব্রাহ্মসমাজে 
এই উপাসনাপ্রণালী প্রবতিত হয়।১ 

দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিতে সচেষ্ট 
ছিলেন। লোকনিন্দ৷ ও আত্মীয়স্বজনের পীড়নের ভয়ে তিনি ক্রান্ষধর্ম বিসর্জন 
দিতে প্রস্তুত ছিলেন না । ১৭৭৮ শকের (১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ধ ) শ্রাবণ মাসে লঞ্খনে 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। অনেকে তাহাকে পৌত্বলিকমতে শ্রাদ্ধ করিতে 
বলিলেন। রাধাকান্ত বন্ধুভাবে পরামর্শ দিলেন, “শাস্্রে যেমন যেমন বিধান আছে, 
সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করিও ।” আত্মীয়ত্জন সকলেই 
সেই পরামর্শ দিলেন। একমাত্র লালা হাজারীলাল তাহাকে সমর্থন করিল । 


পিসি 
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শালগ্রামশিলা ও পুরোহিতের বদলে কঠোপনিষদের শ্লোক পাঠ 'করা হইল । 
্রাহ্মধর্মের পৌত্তলিকতা৷ পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। 

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে উপনিষৎ সকল অভাব পূর্ণ করিতে 
পারে না। ব্রান্ষধর্মের আশ্রয় কোথায়? বেদে তাহার পত্বন-ভূমি হইল না, 
উপনিষদেও তাহার পত্তন ভূমি হইল না । শেষে দেখা গেল যে “আত্মপ্রত্যয়- 
পিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তন-ভূষ্মি ।”১ সেই হৃদয়ের সন্কে 
যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই গ্রহণযোগ্য । দেবেন্দ্রনাথ 
একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দ্রিকে হৃদয় পাতিয়া দিলেন। ঈশ্বরের প্রসাদে 
আধ্যাত্মিক সত্য সকল তাহার হৃদয়ে যাহ! উ্্ভোসিত হইতে লাগিল তাহা তিনি 
বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমার তাহ! লিখিয়! যাইতে লাগিলেন । এই 
প্রকারে তিনি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বর-প্রসাদে, ব্রাহ্মধর্ষের ভিত্িভাঁম তাহার হাদয় 
হইতে বাহির করিলেন । তিনঘণ্টার মধ্যে 'ত্রাঙ্গধর্ম' গ্রন্থ হইয়া গেল। এই 
প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, * 

«এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সতা, তাহ! লইয়াই “ক্রাঙ্গধর্ম” 

ংগঠিত হইল, এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্প-তরুর . 

অগ্রশাখার ফল এই ক্রাহ্মধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ, এবং উপনিষদের 
শিরোভাগ ব্রাক্ষী উপনিষদ, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ )*--,২ 

ত্রাহ্মধর্মের ছুই অঙ্গ--_-একটি উপনিষদ্‌, ছিতীয়টি অনুশাসন । ব্রাহ্গধর্মের প্রথম 
খণ্ডে উপনিষদ সমাপ্ত হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে অনুশাসন লিপিবদ্ধ করা হইল । এই 
অনুশাসন ষোল অধ্যায়ে বিভক্ত । 

পূর্বেই বলিয়াছি দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা-বর্জনকে ব্রাঙ্গধর্মের অন্যতম অঙ্গ 
বলিয়া মনে করিতেন । একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

'ত্রাঙ্মধর্মকে তিনটি বিদ্ব হইতে রক্ষা করিতে হইবে । প্রথম বিশ্ব পৌত্তলিকতা, 
ছিতীয় বিশ্ন থুষ্টধর্ম, তৃতীষ বিদ্ব বৈদাস্তিক মত ।--*পৌত্তুলিকেরা যেমন ব্রদ্মেতে 
মন্ুযযত্ব আরোপ করে, বৈদাস্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে ।”৩ 


সপ সপ আগ লা কপ পিপল পি পপি পা 


১। আীমন্সহবি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী £ পৃ ১৬৭ 
২। এ ১ পৃ ১৮, 
৩। শ্রীমন্মহষি দেবেত্রনাথ ঠাকুরের স্ব-রচিত জীবন-চরিতের পরিশিষ্ট £ কলিকাতা ১৮৯৮, 


পূ ১৭-৮ 
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১৮৭৩ আ্রীষ্টাবে দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপনয়নের প্রথা প্রবর্তন 
করেন। এই গ্রথাম্থসারে দেবেন্দ্রনাথ তাহার পুত্রহ্থয় সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন দেন।১ পৌত্তুলিকতা ছাড়া ব্রাক্ষণাধর্মের সকল 
নিয়ম পালন করিয়া উপনয়নক্রিয়! সম্পন্ন হয়।২ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
ব্রাঙ্মদমাজের অনেকে *উপবীত ত্যাগ করেন নাই । তাহারা কেবল উপাসনার 
সময় উপবীত পরিত্যাগ করিয়া! উপাসনা! করিতেন ।৩ কেহ কেহ বলেন, দীক্ষিত 
্রান্মদের উপবীত কলিকাতত ব্রাঞ্ষমাজের গৃহে দগ্ধ করা হইত, পরে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়া তাহার! আবার উপবীত পরিতেন 15 

দেবেজ্জনাথ ব্রাহ্মধর্মের নিয়মাহুসারে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ 
বস্থকে এক পত্রে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন, 

“পবিত্র ত্রাঙ্গধর্মের ব্যবস্থান্থুসারে আমার কন্যার বিবাহ হইয়৷ গিয়াছে ।*"""." 
আমার নিজ পরিবারে আর পৌত্লিকতার গন্ধও রহিল ন1। ইহাতে আমার আর 
আর জ্ঞাতিকুটু্থ সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ।৮ৎ 

পৌত্তলিকতাপূর্ণ বিবাহে দেবেন্দত্নাথের আস্তবিক ঘ্বণা ছিল। তিনি 
, রাজনারায়ণ বন্থকে লিখিয়াছিলেন, 

"সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ 
হইবে না, আর কাটাবাস শিলাকে পূজ| করিয়া বিবাহ দিলে তাহ] সিদ্ধ হইবে 
ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি আছে ?”* 

বিবাহের ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই । এক পত্রে 
রাজনারায়ণকে লেখেন, 

'ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই 7 ব্রাক্ষণশূত্রের মধ্যে পরম্পর আদান 
প্রদান হইতে পারে ।%* 


 ন্পজন 


১। শ্রীমন্মহষি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের আজ্ুলীবনী £ পু ৩১: এই স্থলে একটি বংশতালিকা। 
আছে। 
২। রাজনারায়ণ বহর আত্মচরিত £ কলিকাতা! ১৯০৮ £ পৃ ১৯৯ 
৩। এ £ পু ৬৩ 
৪। ত্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্ত £ কলিকাতা ১৮৭১ £ পৃ ৯৫ 
৫। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেস্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ৩৩ 
৬। প্রিয়নাথ শান্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পূ ৩৫ 
ণ | এ ৫ পৃঙ” 





৭৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


দেবেজ্রনাথ জাতিভেদের পক্ষপাতী না হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে, খুব শীঘ্র 
জাতিভেদ দূর কর! সম্ভব নয়; ক্রমে ক্রমে ইহা দূর হইয়া যাইবে। তাই প্রথমে 
উপবীতধারণে তাহার সম্মতি না থাকিলেও, পরে তিনি উপনয়নের বিধান 
দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণকে তিনি লিখিয়াছিলেন, 

“আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করাইতে ব্যগ্র, তুমি ব্রাহ্গ 
করিয়! উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ ৷ যাহা হউক জাতিভেদ ভূ 
করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই । শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুরও এই মত ।”১ 

দেবেন্দ্রনাথ স্ত্ীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেখুন সাহেবের বিদ্যালয়ে 
কন্ঠা সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥, 

মদিরাপানকে তিনি সমর্থন করিতেন না। তাহার মতে মদিরাপান কখনই 
ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। আত্মচরিতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

“তাহারা জানিতেন না যে, আমি মগ্তপানে বিরত, এবং আমার মতে 
মছ্যপান ধর্মবিরুদ্ধ $**৮২ 

নাস্তিকতাকে দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের সহিত ত্বণা করিতেন। [105 
15595611091] 1২112101710 [২7111215810 39911 প্রবন্ধটি “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা'য় ছাপা হইবার জন্য তাহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি লিখিয়াছিলেন, 

“এ নাস্তিকতা--ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। ইহা 
তত্ববোধিনী পন্তিকাতে ছাপাইলে পত্রিকার কলঙ্ক হইবে । এমন কথা এ পর্যস্ত 
তোমার কলমে আসে নাই এবং পত্রিকাতেও উঠে নাই, অতএব এইটা 
বাদ দিবে ।৮৩ 

দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ত্রাঙ্মদমাজের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের স্ত্রপাত হয়। 
প্রথমতঃ দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাপী ছিলেন। এই লইয়া 
অক্ষয়কুমারের সহিত তাহার মতদ্বৈধ হয়। শেষে দুইজনে তর্ক করিয়! স্থির 
করেন যে, বেদকে আর ইশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়! প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নহে, কেন 
না উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিপূর্ণ বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। 

১। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত £ দেবেজ্মনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ৫* 

২। প্রীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আস্মজীবনী £ পৃ'২৭৫ 

৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী £ পৃ ১২৮ 
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“বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদাস্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু 
দ্বার ১৭৭২ শকের ( ১৮৫০ গ্রীষ্টাব্ব ) ১১ই মাঘ দিবসে সাংবৎসরিক উৎসবের 
বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।”১ ইহার পূর্ধেই দেবেজজন্মথ বেদের অপৌরুষেয়ত্ে 
অবিশ্বাসী হইয়া বেদ ও উপনিষদ হইতে আতত্মপ্রতায়সিন্ধ তত্সমূহ উদ্ধার করিয়া 
১৮৫০ গ্রীষটাবে 'ব্রাহ্গবর্মগ্রন্থয (১ম ও ব্য খণ্ড) প্রকাশ করেন। ইহাঁতেও 
বিবাদের শেষ হইল না। তত্ববোধিনী সভার সভ্যদ্দের ধর্মভাব ও নিষ্ঠার অভাব 
তাহাকে গীড়িত করিতে লাগিল । দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮১ শকের (১৮৫৯ খ্রীষ্টান্ষ ) 
জোষ্ঠ মাসে অধিকাংশ সভ্োোর মতানুসারে তত্ববোধিনী সভার অবলম্বিত কার্ধ 
ও তাহার সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মপমাজে অর্পণ করিয়া তাহার শরীরে তববোধিনী 
সভা লীন করিয়া দিলেন । 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্্র সেন বিশেষভাবে ব্রাঙ্মমাজের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। এই বৎসরের শেষের দিকে দেবেন্দ্রনাথ সত্োজ্জনাথ ও কেশবচন্দ্রকে 
লইয়া ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করেন | * 

১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্ধের ৮ই যে একটি ব্রাহ্মবিদ্ালয় স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এবং 
কেশবচন্দ্র এখানে প্রতি সধ্চাহে ব্রাহ্মধর্মসম্পর্কে বতুতা দিতে আরম্ত করেন । 
্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্বা বাঙ্গালায় যেমন “তত্ববোধিনী পত্রিকা তেমনি ইংরেজীতে 
ইপ্ডিয়ান মিধর” নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৬১ গ্রীষ্টাব্ষের ১লা অগস্ট 
প্রকাশিত হয়| দেবেন্দ্রনাথ ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন । 

শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা-বর্জনকেই ব্রাহ্ধর্ষের প্রধান অঙ্গ 
বলিয়াছেন। জটিয়াবাবাকে তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 

“একমাত্র পৌত্তলিকতাপরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্ষাধর্মের উদ্ভব এবং 
রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা. 
ও যত ।”২ 

পৌত্তলিককে নিরাকার ত্রদ্ষোপাসক করাই দেবেন্দ্রনাথের মতে ব্রাঙ্গধম 
প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিবাহের অনুষ্ঠান হিন্দুমতে হইলেও ষদি সেই 
বিবাহে শালগ্রামশিলা না আনা হইত তবে দেবেন্দ্রনাথ সেই বিবাহে উপস্থিত ' 


১। রাজনারারণ বহর আত্মচরিত £ পৃ৬৮ 
২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাৰলী £ পৃ ২১৪ 


৭৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


থাঁকিতেন। দেবেন্রনাথের ধারণায় ব্রাহ্গধর্ম হিন্দুধ্মেরই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ । এ সম্পর্কে 
দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

“হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার 
মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে । অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইগ্ 
তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাক্ষধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত 
করিয়া ব্রান্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিপ্ন হইলে 
এদেশ ক্রাক্ষধর্মের প্রচার-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে ন11৮১ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই অক্ষয়কুমার দত্তর ( ১৮২০-১৮৮৬ ) নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । $ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে»১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯ খ্ীষ্টাব্ব, ৬ই 
অক্টোবর ) রবিবার কুয়ঃপক্ষীয় চতুর্দশীতিথিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
তত্বরঞ্জিনী সভা! প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে আচাধ রামমন্ত্ 
বিষ্যাবাগীশের পরামর্শে সভার “নাম তত্বরঞ্জিণীর স্থলে তত্ববোধিনী রাখা হয়। 
১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে তত্ববোধিনী সভা! ত্রাঙ্মসমাজশরীরে লীন হয়। ঈশ্বর 
গুধর প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় অক্ষয়কুমার এ সভার ' 
সভ্য হন। ্ 

১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে তত্ববোধিনী পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হইলে 
অক্ষয়কুমার ইহার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্ধের ৩০ এপ্রিল 
পাঠশালা বাশবেড়িয়াতে স্থানাস্তরিত হইলে অক্ষয়কুমারের পক্ষে কলিকাতা 
ছাড়া সম্ভব নয় বলিয়া তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। 

তত্ববোধিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব হইতে তত্ববোধিনী পত্রিকার 
প্রচার আরম্ত হইলে অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক-পদে বৃত হন। 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষযকুমারের প্রচেষ্টায় আত্মীয় সভা স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ 
ইহার সভাপতি ও অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক হন। ইশ্বরের বিষয় আলোচনা 
করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। লমাজের উপাসনার পর মহধষির বাড়ীতে সভা 
আহৃত হইত। এই সমাজের উপাধনাকার্য প্রথমে সংস্কৃতি এবং পরে 
তাহার বাঙ্গালায় .ব্যাখ্যা এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইত । অক্ষয়কুমার ও তাহার. 


১। প্রধান আচার্য: ত্রাঙ্গসমাজের পঞ্চবিংশতি বংসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত $ পৃ ৪২-৩ 


ধর্মান্দোলন ৭৯ 


অন্চরের! বাঙ্গালায় উপাসনাকার্ধ প্রবতিত, করিতে চাহিলে দেবেশ্র্গীথ 
সম্মত হইলেন নাঁ। 

আত্মীয়-সভা সপ্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 
«* “ওদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত একটা! “আত্মীয়-সভা” বাহির করিলেন, তাহাতে 
হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 
“ঈশ্বর আনন্দ-ন্ব্ূপ কি না?” যাহার যাহার আনন্দ-স্বরূপে বিশ্বাস আছে, 
তাহার! হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য 
নির্ধারিত হইত ।”১ 

'একদিন সভার কার্ধারম্ত হইলে (দবেজ্জনাথ বলিলেন, “ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌।” 
অক্ষয়বাবু বলিলেন, “সর্বশক্তিমান্‌ নন, বিচিত্র শক্তিমান্‌।” তিনি বলেন, 
পকি! ঈশ্বরের মহিমা ও সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আমর! এখনও সন্দিহান !” 
এই সকল কারণে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হওযার জন্য আত্মীয় সভ। 
উঠিয়া যায়।?২ অক্ষয়কুমার: ব্রাহ্ম ছিলেন; কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যকতা ম্বীকার 
করিতেন না। যে সমীকরণ দ্বারা তিনি প্রার্থনার অনাবশ্তকতা প্রমাণ করেন 
তাহা এই £ 

পরিশ্রম _ শন্ত ; প্রার্থন। ও পরিশ্রম -শস্ত, অতএব প্রার্থনার শক্তি ৮ ০৩ 

তাহার ধর্মরতসম্বদ্ধে “ক্ষয়-চরিতে পিখিত আছে, “একদা উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটন করিয়। যখন পীড়িতাবস্থায় নৌক? করিয়া চুপীর বাটীতে 
প্রত্যাগমন করেন, তখন আরোগ্যলাভের জন্য গৃহ-প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্তু পৌত্বলিকও ছিলেন না। তবে কি ছিলেন? 
তিনি যাহা ছিলেন, তাহার শন্বন্ধে তাহার পরম স্ুহ্থৎ বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু 
রাজনারায়ণ বন্থু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা! এ স্থলে প্রকাশিত হইল ;- 

105 3208. 1908 220 81010150. 1015 17051156 111 13910010151 
8110. 001160 ৪0 22709560, 01015 01021155110 1019 01010101. 001110 


106 1910956019৮ 199,95855 112 1719 ৮৪০1] 01) 17111009605. 5 


পরপর উপ শপ সাপ উদ পা পক 





১) শ্রীসন্সহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক্মজীবনী £ পৃ ২২, 

২: নবুড়চ্র বিশ্বাস £ অক্ষয়চরিত£ কলিকাত] ১৯৮৭: পৃ” , 
৩। এ £ পৃও৯ 

৪ | এ ১. পৃ ৩০৪০ 


৮০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


পূর্বে বল! হইয়াছে ঘে, আদি ব্রাঙ্জপমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বেদের 
অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন । বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিন। এই লইয়া ভক্তিপ্রধান 
ও রক্ষণশীল দেবেন্দ্রবাবুর সহিত যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কারবিষয়ে 
অগ্রসর অক্ষয়কুমারের তর্ক উপস্থিত হয়। শেষে ঠিক হয় যে, বেদকে ঈশ্বর 
প্রত্যাদিষ্ট বল! যায় না, কেননা উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। 
এ বিষয়ে লিওনার্ড (14801910 ) লিখিয়াছেন, 

“/111516 তা০৪ 60130106506 01011110910 10৫6/5217 16৮10 01, 
800 18101 200 4১151085078 10866) 010. 02 001556101 
0 ৬০৫10 10111911105) 00611266517 06102 88517056055 0০০6005 
96 ৬৪০ 3791791165, ঠা ৪6787005158, 86 তাও 
5911721] 2010160 0179 রা 00001105 (012 ৬০০৪5 85 6178 15৮58190 
৮৮011 04 (00 ).৮১ 

দেবেন্দ্রনাথের মতে পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যা্ি দ্বারা স্্রীলোকদের ব্রন্মোপাসনা 
করা উচিত। কেবল চিন্তনাদি দ্বারা ব্রন্দের আরাধনা কবা সকলের পক্ষে 
স্থবিধাজনক, সাধ্যায়ত্ত ও সহজ কাজ নহে, বিশেষতঃ এদেশীয় অশিক্ষিত নারী- 
জাতি তো আবার ছুর্বল অধিকারী । তাই দেবেন্্রবাবু স্থির করেন যে, স্্ী- 
লোকেবা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেছ্যারদি ছারা! ব্রদ্ষোপাঁসনা! কপ্পিবে। এমন কি 
তিনি এইরূপ কার্য করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাচড়াপাড়ার কোন 
বৈছ্যপরিবারে তস্ত্রোক্ত ব্রহ্মমন্ত্র শ্রীধর স্যায়রত্ব দ্বারা উপদেশ করান। কিন্ত 
অক্ষয়বাবুর বুদ্ধি-শক্তি ও চিত্ত-প্রবৃত্তি বিশাল ও দূরদর্শী । তিনি দেবেন্দ্রনাথ 
সহিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাহার মত পরিবর্তন 
করিতে বাধ্য হন ।* 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, অক্ষয়কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন ন। 
জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম ছারা সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, পরমেশ্বর তাহা 
অতিক্রম করিয়া কোন কার্ধ করেন না। প্রাকৃতিক নিয়মই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত 


১1 5.145010810 £ [05605 ০0৫ 075 81810079 9৪108] 09108651879, 09৩ 
90. রঃ 

২। মহেন্রনাথ রায় £ শ্রীষুত্তবাবু অক্ষয়কুমীর দণ্ডের ভীবন-ুত্বীস্ত £ কলিকাতা! ১৮৮৫ 
পৃ ৯*-১ 


ধর্মান্দোলন ১৮৮১ 


নিয়ম ।. মান্থধের তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা" করিলে অভিপ্রেত ফলপ্রাধির 
সম্ভাবনা নাই । ছুতরাং গ্রাকৃতিক নিয়মবলে যাহা সংঘটিত হন্্* তাহার জঙ্য 
প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই। তাহার মতে, "মানব-কুলের হিত-সাধন করাই 
পরজ্জশ্বরের যথার্থ উপাসনা1”১ একবার ভবানীপুর ত্রাহ্মলমাজে কোন গ্লাধারণ 
বিষয়ের নিমিত্ত ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব হয়। অক্ষয়বাবু 
গ্রচ্তিবাদ করাতে তাহা! রহিত হইয়া যায়। 

অক্ষয়কুমার ব্রাঙ্গধর্মের ক্ষেত্রে আর একটি মতের প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞানই 
প্রকৃত জ্ঞানের আকর, স্কৃতরাঁং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম মন্ষোর কার্ধের 
নিয়ামক হওয়া উচিত। ত্রাঙ্মধর্ম ব্য্ান-সম্মত ও অবনী-মগুলের হিতগর্ড 
মহোপকারক হ্ষ, অর্থাৎ ব্রান্গেরা বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মান্সারে আপনার, 
আত্মপরিজনের॥ ন্বদেশীয় জনসমাজের ও সমগ্র মানব-কুলের প্রতি কর্তব্যান্থ্ঠান- 
পূর্বক সর্বাংশে ভূলোকের হিত-সাধন করাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ও 
আপনাদের প্ররুত ধর্মকর্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাই ছিল তীহার অভিপ্রেত। 
এইজন্য ইনি “তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধির্মনীতি ও 'বাহাবস্তর সহিত মানব 
প্রকৃতির সন্বন্ধবিচার' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। যখন বিশ্ব-গ্রস্থই ব্রাহ্মদের 
ধর্ম-পুস্তক, তখন বিজ্ঞানই সেই ধর্মপুস্তকের প্ররুত জ্ঞান। বিজ্ঞান-গ্রস্থই তাহার 
ব্যাখ্যা পুস্তক ।* 

অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন, 

“পরমেশ্বরকে প্রীত করা ও তাহার প্রিয়কার্ধ সাধন করাই ত্রান্ষ-ধর্ম। যে 
সমস্ত কার্ধ আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াও 
তাহার সাধন করা কর্তব্য । কিস্ত কোন্‌ কোন্‌ কার্য তীহার গ্রীতিকর তাহ 
না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্তাবিত নহে। বিশ্পতি যে সকল 
শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়! বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুষায়ী কার্মই 
তাহার প্রিয় কার্য; এবং তাহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্বক তৎসমুদ্বায় সম্পাদণ 
করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম ৮৩ 


১। অঙ্গয়কুমীর দত্ত £ ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় সং, ২য় ভাগের উপন্রমণিকা£ 
কলিকাত। ১৯৭ পৃঃ, 

২। মহেজ্রনাথ রা £ শ্রীধুক্তবাধু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত £ পূ জটৎ-১ 

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত £ বাহ্বপ্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সন্বক্ষবিচার ৫ম সং ২য় ভাগঃ 
কলিকাতা! ১৮৭৩ ৫ বিজ্ঞাপনের পু ৫ 


ঙ 





৮২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


অঙ্গয়বাবুর মতে প্রাকৃতিক নিয়মান্ুসারে কার্ধ করাই ধর্ম গ্রবং না করাই 
অধর্ম | যাহাতে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তির যুগপদ্জ উন্নতি-সাঁধন হয়, ্রাঙ্গধর্সে 
তাহার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক | জ্সক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন, 

“সমুদয় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এব* বুদ্ধিবৃতি ও ধর্মপ্রকৃত্তির 
প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া, তদম্থষায়ী ব্যবহার করিলে, স্থখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা ধায়, 
আর তাহাব অন্তথাচরণ করিলে, অশেষবিধ বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হছয়। 
যে স্থলে অন্তান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃর্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত 
হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বুত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য 1”১ 

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, ৃ রঃ 

“বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল স্বতন্ত্র খ্বতন্্র কার্ধ করিলে সকল স্থলে দোষ হয় না 
বটে, কিন্তু এক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে পদে পঙ্দ ভ্রম হইবার 
সম্ভাবনা ।"." * বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হইলে, ভক্তি-বৃত্তি স্থষ্ট ও মনকল্পিত বন্তর 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় ।*ং 

মানব-প্রক্কৃতি ও বাহ্যবস্তর সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি 
চরিতার্থ হইবে। এ স্বদ্ধে তিনি বলেন, “যৎপরিমাণে আমাদের মানব-প্রকৃতি ও 
বাহবস্ত বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, তৎপরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমাদের 
মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্ত-বিষয়ক জ্ঞানেরও আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং 
তৎপরিমাণে আমরা পরাৎ্পর পরমেশ্ববের পরমোত্কষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত 
হইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমূদধায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব 1৮৩ 

অক্ষয়কুমার নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 

“জীবহিংসা (স্থতরাং আমিষ ভোজন ) যেমন আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির অভিমত 
নহে, সেইরূপ তাহা আমাদের অহিতকারী ব্যতীত কদাপি হিতকারী নয়, 
কারণ মংস্যমাংস আহার করিলে নিকট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানাপ্রকার 
অনিষ্ট ঘটনা হয় ।৮ 

১। অক্ষযকুমীর দত্ত £ বাহ্াবন্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির নন্বন্ধ-বিচাঁর ২য় ভাগ £ পৃ ৩-৪ 

২। অক্ষয়কুমার দত্ত £ ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ সং: কলিকাতা ১৯৯৪ ১ পৃ১২ 

৩। অক্ষয়কুমান্ন দণ্ড £ বাহ্বস্তর সহিত মানব-পরকৃতির সম্বন্ব-বিচার ২য় ভাগ £ পৃ ১*-১ 

৪। অক্ষয়কুমার দত্ত £ বাহবন্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ১ম ভাগ "মসংঃ 
কলিকাতা ১৮৭১; পৃ ১৮১ 


ধর্মান্দোলন ৮৩ 


অক্ষ্নকুমার মগ্যপানকে সমর্থন করিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, “যাহার! " 
কছেন, মগ্পান করিলে যেমন নিকট প্রবৃত্তি উর্জেজত হয়, সেইরূপ ধর্মপ্রবৃত্তিও 
বধিত হইয়া থাকে, তীছাদের একথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি মিরা পান 
কীরিলে, ধর্মপ্রবৃত্তিকল প্রবল হইত, তাহা হইলে তূমগ্ডল অত্যন্পকালে অক্নেশে 
র্মরূপ স্ুধারসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। প্রত্যুত, তদ্দারা কামজিঘাংসাদি 
নিকুষ্ট প্রবৃতি উত্তেজিত হইয়া! পৃথিবীতে পাপতাপ প্রবল করিতেছে ।”১ 

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অক্ষয়কুমার অতি অল্প্দিন ব্যতীত বরাবর মৎস্যা্ি 
ভক্ষণ ও ওঁধধার্থে নির্ধারিত পরিমাণে স্রাপানও করিতেন । তবে "বাহ্বস্ত” 
লিখিবার পর কিছুদিন তিনি আমিষ ভোজন করেন নাই, একথা সত্য । 

তাহার খান্যের বিষয় গুপ্ত-কবি লিখিয়াছেন, 


“আমিষ অবিধি বোলে, যে করেছে গোল । 
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল ॥ 
নোদে শাস্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি। 
শেষ করিয়াছে যত, দেশের গুগলি ॥ 
নিরামিষ আহারেতে, ঠেকেছেন শিখে । 

* ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাথামুণ্ড লিখে ॥ 
কোথা তার “বাহ্বস্ত” মানব প্রকৃতি । 
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি ॥ 


মাংস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার । 
কিছুদিন করিলেন, বিপরাত তার। 
শেষেতে পেলেন তার সমু্চিত ফল। 
ভাসালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল ॥ 
সমাজ হাসিছে তার, ভাব এচে এচে। 
ঘরে তুলে পাকা ঘুটি, বসিলেন কেঁচে ॥ 


১। অক্ষয়কুমার দত্ত ঃ বাহ্বপ্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্থন্ধ-বিচার ২য় ভাগ £ পরিশিষ্ট 
পৃ ১৭২ 


৮৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙগালার নবজাগরণ 


কোটি কোটি গ্রন্থকার, লিখেছেন যাহা । 
“কুম” ধোরে এক! কেন, কাটে তুমি তাহা ॥৮১ 


অক্ষয়কুমার বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন নাই। তিনি বিধবা- 
বিবাহ ও স্্ীশিক্ষাকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত সমর্থন কৃরিয়াছিলেন । 

অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্ষের ২১শে ডিসেম্বর ব্রাহ্গধর্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়া ্রাঙ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু মনেব দিক হইতে কি তিনি ব্রাঙ্গ 
ছিলেন? একটি নৈতিক ও যুক্কিপৃর্ণ ভিত্তির উপর তিনি ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিযাছিলেন। বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক অক্ষষকুমার | 

অক্ষয়কুমার পৌত্তলিক ছিলেন নাঁ। কিন্তু রামমোহনের পাষাণমুতি 
নির্মাণের জন্য অত ব্যগ্র হইয়াছিলেন কেন? 

"মনস্তাপ ! মনস্তাপ! মনন্তাপ! অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্মাণ করিয়া 
পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ-প্রতিমৃতি-দর্শনে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইবেন না। 
এ দেশে মানব-প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্ধয়ই ঘটিয়াছে ।”২ 

রামমোহনের এই পাষাণমৃত্তি-গঠনের আবেদন কি শুধু জাতিকে কুতজ্ঞত। 
প্রকাশের জন্য আহ্বান? ইহার মধ্যে কি পৌত্তলিক মনৌভাব নাই ? 
বাজনারায়ণ বস্থও অক্ষয়কুমারকে সমর্থন করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন, 

বেকন যথার্থ ই বলিয়াছেন, “018 [40৮6 081) 11561 1) :01066610,৮ 
রামমোহন রায়ের পাষাণ-মুত্তি এখনে! হইল না বলিয়া আমাদিগের জাতিকে যে 
গালি দিয়াছেন, তাহাবা সে গালি খাইবার উপযুক্ত ।”৩ 

দ্বারকানাথের শ্রাঙ্ধে যদিও দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রামশিলাকে আনিতে দেন নাই, 
কিন্ত পিতার কুশপুত্বলিক1 দাহ করিয়াছিলেন । সত্যকথা বলিতে কি ব্রাঙ্গধর্ষের 
মধ্যে পৌন্তলিকতাবর্জন অন্যতম অঙ্গ হইলেও সে সম্বন্ধে ব্রান্ষেরা কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে যাইতে পারেন নাই । ইহাই তাহাদের ধর্মের প্রধান দুর্বলতা । 

অক্ষয়কুমারের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। 
১। নকুড়চন্র বিশ্বাস £ অঞ্ষয়চরিত £ পৃ **-২ 

২। অক্ষয়কুম।র ঈতত ং ভারতবর্ধায় উপাসক-সন্প্রদীয় ২য় ভাগ £ ২য় সং২ঃ কলিকাতা ১৯*৭ 
উপব্রমণিকা £ পৃ ৩২২ 

৩। মহেজ্রনাথ রায় ২ অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-চরিত £ পৃ ১৮১ 
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উপরের আলোচন! হইতে বুঝ! যাইবে যে ব্রাঙ্ষসমাজের মধ্যে অক্ষয়কুমার যে. 
টদ্বার মতের প্রবর্তন করিতে চান তাহার বাধাস্বরূপ কতকগুলি ভ্রমকে তিনি 
র করিয়াছিলেন । বহু তর্ক করিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে এই ভ্রম হইতে মুক্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তীহার কার্য গুলি এই :-- 

১। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রাস্ত শাক, এই মত নিরাকরণ। 

২। পুষ্প-চন্দন-নৈবেষ্ঠাদির ঘর ত্রাহ্মপূজার ব্যবস্থা-নিবর্তন | 

৩। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার অনাবশ্ঠকতা প্রমাণ করিয়া, ইহার নিরাকরণ। 

৪। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা-প্রবর্তন। 

৫। বাঙ্গালায় উপাসনা প্রণালীর প্রচলন । 

কিন্তু 'অক্ষয়-চরিতে”র লেখক নকুড়বাবু বলিয়াছেন, 

“বেদ অভ্রান্ত ও ঈশ্বরপ্রণীত” এই মত এবং পুষ্পচন্দনাি দ্বার' ব্রদ্মোপাসনার 
পদ্ধতি আদি ব্রাহ্মদমাজ হইতে নিরাকরণ ও “ত্রাঙ্ষধর্ম” গ্রন্থ সম্কলন বিষয়ে মহযি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করা (7৩ 11101077 11099৩108০1 9017009 
1127, 30, 1886 ) প্রভৃতি কার্য যে তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা 
সম্পূর্ণ ভুল। ব্রাঙ্ষধর্ম সঙ্চলন করিবার সময়, তিনি কোনও রূপে মহষির সহায়তা 
করেন নাই। তবে ত্রা্ষধর্মের তাৎপর্ধে অক্ষয়বাবুর কোন কোন লেখা আছে। 
তাহাও মহির দ্বারা সংশোধিত। আদি ত্রাক্মদমাজে “বেদ ঈশ্বরগ্রণীত ও 
অভ্রান্ত” এই মত এক সময়ে গ্রচলিত ছিল। রামচন্দ্র বিগ্াবাগীশ প্রভৃতি 
আচাধগণ এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাহারা তদনুযায়ী উপদেশ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
ম্ায়রত্ব নামে জনৈক উপাচার্য রাম-অবতার বিষয় পর্যন্ত বেদি হইতে বক্তৃতা 
করেন । শ্রীমন্মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মত রহিত করেন। তিনি ইহাতে 
কখনও বিশ্বাম করেন নাই । 

আদি ত্রাঙ্মপমাজে কখনও পুষ্পচন্দনাি দ্বার] ব্রদ্ষোপাসনা করিবার বিধি 
ছিল না; অক্ষয়বাবু কর্তৃক তাহা রহিত হয় নাই। একবার কীাচড়াপাড়। 
নিবাসী লোকনাথ রায় ও জগচ্চন্জ্র রায় মহাশয়দিগের বাঁটীতে শ্রীধর ন্যায়রত্ব কর্তৃক 
এরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বিশেষরূপ অন্ুরুদ্ধ হইয়! ইহাতে 
মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই এক বিশেষ ঘটনা, এন্সপ কার্ধের আর 
কুত্রাপিও অনুষ্ঠান হয় নাই ।”১ 

১। নকুড়চন্্র বিশ্বাস £ অঙ্গত্-চরিত £ পৃ ৪*-১ 


৮৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


“বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অত্রান্ত” এই মত যে আদি ত্রাহ্মসমাজে ছিল ইহার 
উল্লেখ দেবেক্্নাথের আত্মচরিতে এবং রাজনারায়ণ বস্থুর আত্মচরিতে আছে। 
নকুড়বাবুও ইহা স্বীকার কবিয়াছেন। এই ভ্রম কাহার দ্বারা দূরীভূত হয় এই 
কথার কোন উল্লেখ দেবেস্ত্রনাথের আত্মচরিতে নাই । তবে অক্ষয়কুমাবের ছারা 
যে এই ভ্রম দূরীভূত হয় একথা রাজনারায়ণবাবু স্পট করিয়া লিখিয়াছেন।১ 
ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। রাম-অবতাব বিষয়ে বক্তৃতা রহিত করিয়া 
দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদকে যে সমর্থন করেন না ইহারই প্রমাণ 
দিয়াছেন; বেদের অপৌরুষেয়ত্বে তাহার অবিশ্বাসের কথা কোথায়? 

মহধি অক্ষয়কুমারের রচনা সংশোধন করিতেন এ কথা ঠিক। কিন্তু তিনি 
শুধু ধর্মবিষয়ক রচনাগুলিই বিশেষভাবে সংশোধন করিতেন। '্রাঙবধর্ম” গ্র্ 
প্রণয়নের সময় অক্ষয়কুমার মহধির মুখনিঃস্ছত বাক্যগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন 
একথা দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিতে বলিয়াছেন।২ স্থতরাং তিনি সাহাধ্য করেন 
নাই একথা ঠিক নয়। 

অক্ষয়কুমারের রচনা বিদ্যাসাগর বিশেষ করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন 
একথা বিগ্যাসাগর কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্ধকে বলিয়াছিলেন । 

"তিনি বলিতেন- অক্ষয় লিখ তে-টিখ তে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, 
অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয় ।”৩ 

পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা যে একবারও পৃজা হইয়াছিল একথা নকুড়বাবুও স্বীকার 
করিয়াছেন । তবে ইহার রহিত করণে যে অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টা ছিল না 
তাহারই বা প্রমাণ কি? অক্ষয়কুমার প্রথম অবস্থাতেই বাধা দরিয়াছিলেন বলিয়' 
হয়ত ইহ! বন্ধ হয়া গিয়াছিল । 

রাজনারায়ণ বস (১৮২৬-১৮৯৯) ব্রাঙ্গধর্মীন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা । 
ধর্মবিষয়ে ত্বাহার মনকে যে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয় তাহার নাম “2515 
0 0108 1% 0৮০৮৪1161 [21198%,, এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, 

ঘষেধানে মিশর দেশেব পুরোহিতের! সাইরস রাজাকে বুঝাইতেছে যে, 


পি পাশ শিস শপ 
উল পপ | পাক শিশির পাপা পম 


১। রাজনারায়ণ বন্গুর আত্মচরিত £ পৃঙ৭-৮ 
২। প্রীমন্মহ্ধি দেবেভ্রনাথ ঠীকুরের আত্মজীবনী £ পৃ ১৯৬ 
৩) বিপিনবিহারী গুপ্ত £ পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যাক্স ) £ ফলিকাত। ১৯১৩ £ পৃ ৫৩ 
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মিসরিক পুরা কেবল রূপক মাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে 
হিন্দধর্মও এরপ। মন এইক্পে খুলিয়া গেলে আঁ পুত্তলিকাপুজ। হইতে 
বিরত হই। সরস্বতী পুজা! সম্মুখে উপস্থিত, তাহা! করিলাম না।' ইহাতে 
আমার মনে হয় আমার পিতা অপস্তষ্ট হইয়াছিলেন যেহেতু তাঁহার মত ছিল, 
“তথাপি লৌকিকাচারং মনসাঁপি ন লঙ্ঘয়েৎ* ; কিন্তু সেই অবধি পৌত্তলিকাচার 
না করিলে আমাকে আর কিছু বঙগিতেন ন1।”১ 

ইছার পর রামমোহন রায়ের “&০ 2700991600৩ 010175090 
00110 10 105661106০৫ 0৪ 5:502105 0৫ 16595, এবং চ্যানিঙ্গের 
(01790101115) গ্রস্থ পাঠ করিয়া তিনি ইউনিটেরিয়ান শ্রীষ্টিয়ান হন, তৎ্পরে 
ঈষৎ মুসলমান হইয়া পরিশেষে কলেজের পাঠ শেষ করিবার পূর্বে ৪:1৩ 
পড়িয়! সংশয়বাদী হন। 

ইয়ংবেললের দল হইতে রাজনারায়ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। "হিন্দু কলেজে 
পঠদ্বশায় তিনিও মছ্যপাঁন ও গোমাংস আহার করিতে আরম্ভ করেন। অপরিমিত 
মছ্যপানের জন্ত একটি উৎকট ব্যাধি জন্মানোতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি কলেজ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরেই রাজনারায়ণের প্রথম] স্বী ও তষ্পরে 
পিতার মৃত্যু হয়। উভয়ের মৃত্যু তাহার সংশয়বাদী মনকে প্রকৃতিস্থ করিল এবং 
তাহার সে সময়ের তত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদাস্তিক ধর্মে বিশ্বাস জন্মিল | 
১৮৪৬ গ্রীষ্টাৰের প্রারস্তে প্রতিজ্ঞাপজ্জে স্বাক্ষর করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন । 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন তিনি যে জাতিভেদ মানেন না ইছা দেখাইবার জন্ত বিস্কুট 
ও সেরী আনাইয়! এ ধর্ম গ্রহণ করেন। " * 

১৮৪৬ গরীবের সেপ্টেম্বর মাসে রাজনারায়ণ তত্ববোধিনী সভার দ্বারা 
উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকের কর্মে ষাট টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি 
ক্রমে ক্রমে কঠ, ঈপ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তর্জম! করেন। 

এই সময় রাজনারায়ণ সমাজে বক্তৃতার পর বন্তৃত! করিতে আরম্ভ করেন। 
এই বত্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 

"পূর্বে সমাজে যেরূপ বক্ৃতা হইত ( সে সকল বন্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয়বাবু 


১। রাজনারার়ণ বনুর আত্মচরিত £ কলিকাতা! ১৯৮ 2 পৃ ১৬ 


সি 


৮৮ , উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


& 
একজন ) তাহাঁর বক্তৃতা জ্ঞানপ্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃভাসকলের ছারা 
্রাঙ্ষসমাজে গ্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধহয় আমি দাওয়া! 
করিতে পারি 1৮১ 

রাজনারায়ণ 'ব্রাঙ্গধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়নে দেবেন্দ্রনাথকে সাহাযা করেন। "গু 
নমন্তে সতে তে জগৎ কারণায়” ইহার বাঙ্গাল! অন্বা্দ এবং “অসতো| ম1 সদ্গময় 
তমসো মা জ্যোতির্ময় মৃত্যোর্মামতংগ্রময়” এই প্রার্থনাটুকু তাহার দ্বারা প্রবর্তিত 
মেদিনীপুর ব্রাক্মলমাজের উপাসনাপ্রণালী হইতে লওয়া হয় ।২ 

১৮৫১ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন । ১৮৬৮ খ্রীষ্টান্দের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি 
অরসর লন । 

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাঁজ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরনিবাসী শিবচন্দ্র দেবের দ্বারা 
সংস্থাপিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাকে রাজনারায়ণ বস্তু ইহাকে পুনরুদ্ধত ও উদ্দীপ্ত 
করেন। রাঁজনারায়ণের ধিকাংশ বক্ততাই মেদিনীপুর সমাজে দেওয়' 
হইয়াছিল। তাহার ধর্মতত্বদীপিকার রচনা মেদিনীপুরেই আরস্ত ও শেষ হয়। 
্রাঙ্মধর্ম পরম সত্যধর্ম ইহা দেখান ও তাহার তথ্যসকল ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্ট । রাজনারায়ণ এই গ্রন্থে ব্রা্গধর্মসন্বদ্ধীয় স্কুল বিষয়সমূহের সমিবেশ করিয়া 
ইহাকে ব্রাহ্গধর্মের পুরদ্বার স্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মদাধন পুস্তকও মেদিনীপুরে 
রচিত হয়। এই পুস্তকের সাধারণভাব 01011917055 111051101 15115 হইতে 
নীত। তবে ইহাতে লেখকের নিজন্ব কথাও আছে। রাজনারায়ণ আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন, 

"এই ত্রাহ্ষপাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশববাঁবু বলিয়াছিলেন যে লোকে 
উহ্থার তত্বসকল আপনার জীবনে উপলব্ধি না করিলে এবপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম 
হয় না। কেশববাবু আমার ব্রাঙ্গধর্মের লক্ষণবিষয়ক বক্তৃত! পাঠ করিয়াই 
ত্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন ।৮ত 

রাজনারায়ণের ব্রাঙ্ষধর্মেব প্রধান অনুষ্ঠান তীহার জ্যোষ্ঠা কন্যার বিবাহ 


১। রাঁজনারায়ণ বন্ধুর আত্মচরিত £ পৃ ৫২ 
২। রাঁজনারা়ণ বনহুর আত্মচরিত £ পৃ ৬৩ 
৩। এ £ পৃ ৭৮ 
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্রাঙ্গধর্মমতে দেওয়া । এই বিবাহে কেশববাবু প্রধান আচার বিজয়কষ' 
গোস্বামী ও মেদিনীপুরের জেলা স্থুলের হেডপপ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী আচার্ষের 
কর্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কর্ম করেন। 

মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজনারায়ণ জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা স্থাপন 
করেন । এই সভার কার্ধবিবরণ হইতে 95060605০0৪, 90016 10: 
60৪ 0:01009600 01 বি 900119] 56611175 21710116015 0110950 
7961569 ০৫ 87881) রচিত হয়। উক্ত [১:999259 বা অশুষ্ঠানপত্র 
প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই 'নেশানাল পেপার+-সম্পাদক নবগোপাল মিষ্র 
উক্ত বিবরণগুলিকে কার্ধে পরিণত করিবার জন্য হিন্দুমেলা ( চৈত্রমেলা বা 
জাতীয় মেল নামেও পরিচিত) স্থাপন করেন। সত্যকথা বলিতে কি 
এদেশে বাহারা জাতীয়তাবোধ জাগরণেব জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের 
অগ্রগণ্যদের মধ্যে রাজনারায়ণ একজন । তিনি শুধু ব্রাঙ্মধর্ষমের মধ্যে গ্রীতির 
সধশারই করেন নাই, তিনি ব্রাঙ্গধর্মকে একটিজাতীয় দপও দিতে চাহিয়াছেন। 
তাহার মতে ব্রাঙ্গধর্ম এদেশের জাতীয় ধর্ম, ইহাকে একটি জাতীয় রূপ দান করা 
সকল ত্রাঙ্গের কর্তব্য । সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে 
১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্ষের ১৫ই জুন এক পত্ত্রে লেখেন, 

55 9170৮10 ৪001) 2 122110919] 00100) ০0 01৮1176 ₹৮0751)1])। 
81126011981] 0191500 (65৮ 10001 2120. 11210101709] 11021 9519 23 
21] 01115 00010 1762 00115 00175156517615 7107 010099665০1 
001)50161106,%১ 

রাজনারায়ণ চিরদিন হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । তিনি আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন, 

* আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র মনে 
করি ।”* 

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক বক্তৃতাতে তিনি এই কথা বিশদভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন। 


পপ পপ পাচা পপ | পি পা এত শি পাপ পপ আস পা 


১ যৌগেশচন্্র বাগল $ রাজনারায়ণ বহু ১ কলিকাতা ১৯৪৫ £ পৃঃ১ 
২। রাজনারায়ণ বহর আতমচরিত ১ পৃ ৮৬ 


৯৩ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


রাঁজনারায়ণ বস বিধবাঁবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজবারায়ণের 
প্রভাবে তাহার জেঠতুতো ভাই ছুর্গানারায়ণ বস্থ ও তাঁহার সহোদর মদনমোহন 
বস্তু বিধবাঁবিবাহ করেন । তাহার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ আদি ব্রাহ্মসমাজের 
যর্তে হয়। তিনি নরপূজাকে সমর্থন করেন নাই। নরপুজার বিরুদ্ধে 
€[312101010 4১05106) 0৪016191220 7611), গ্রন্থ রচনা করেন । বে 
তিনি জাতিভেদকে সমর্থন করিয়াছেন । 

পূর্বেই বল হইয়াছে যে, ঈশ্বরে গ্রীতি ও মম্ুষ্যে গ্রীতি রাজনারায়ণের 
মতে ধর্মের মর্ম কথা । তাহার %[115 1595610021 06112101১ প্রবন্ধে 
আছে, 

"40৬৩ ০0৫6 0০৫ 2110 1+0%6 ০: 190 00105610165 116 65561005 
০ 1:211£1017%,১ |] 

রাজনারায়ণ সাধধর্মের অনুষ্ঠান ও প্রচারের তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । 
প্রথম, মতামত লইয়া! তর্ক ও বিরাদ অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি ও তাহার 
প্রিয়কার্ধশাধনের প্রতি অধিকতব মনোযোগ প্রদান ; দ্বিতীয়, প্রচারসময়ে 
মতাযত লইয়া তর্ক ও বিবাদ অপেক্ষা ধর্মের সারভাগ ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি ও 
তাহার প্রিয়কার্সাধনের উপর বিশেষ জোর প্ররদ্দান ; তৃতীয়, সকল ধর্মের 
মধ্যে এক্য প্রদর্শন করিয়া সকল মানুষের মধ্যে প্রেম সংস্থাপন ।২ 

ত্রাহ্মধর্মের উদার ধর্মমতকে লক্ষ্য করিয়া রাজনারায়ণ বলিয়াছেন, 

“লোকের ধর্মমত আক্রমণ না করিয়া ধর্মে লওয়ানো ব্রাক্গধর্মে ব্রহ্ষান্জ ; এই 
প্রণালী ছারা তিনি বিশ্ববিজয়ী হইবেন । এক্ষণে ব্রাঙ্গেরা ছুই প্রধান দলে 
বিভক্ত ; বিশ্বজনীন ত্রা্ধ ও স্বজাতি-পরবশ ব্রাহ্ম ।-**** ইহা বলা বাহুল্য যে, 
লেখক শেষোক্ত দলভূত্ত 1” 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাঁজনারায়ণ গ্রীতির উপর জোর দিয়াছেন । 
ঈশ্বরই প্রীতির বস্তু এবং এই গ্রীতি মন্ুষ্বের সকল কর্মের মূল। তিনি 
বলিয়াছেন, 

"ঈশ্বর আমাদের একমাত্র প্রকৃত প্রেমাম্পদ বস্ত। প্রীতি এই বিশ্বের জীবন 


১। [২8372348177 [3056 : পণ 73556817091 2.6116101 : 0510265 1886 : 0. 2. 
২। রাজনারায়ণ বহু ২ সারধর্মঃ কলিকাতা ১৮৮৬ £ পৃ € 
ত। এ 2 পৃহ২ 
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স্বূপ। আমাদের কল উদ্বোধ, সকল ভাব, সকল বাক্য, সকল কার্ষের মূল 
প্রীতি ।”১ | 

্রাহ্মধর্ম দ্বারা মন্থুয্ের কি লাভ হইতে পাঁরে এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বলেন, 

প্রাঙ্গধর্ম এমন কোন স্থান নির্দেশ করিধা দেন না যে সেখানে গেলেই 
আমাদের সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম, সকল সুখ লাভ হুইবে। কিন্তু কোন কালে 
আমাদের আত্মার উন্নতির বিরাম হইবে না। আমরা এক লোক হইতে অন্য 
উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকুষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। "ন্বর্গাৎ স্বর্গং 
স্থখাৎ হুখং” স্বর্গ হইতে স্বর্গ, সুখ হইতে উতরষ্টতর স্বখভোগ করিতে থাকিব । 
বিষয়-সথথ নয় কিন্ত ব্রন্মানন্দ |” 

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে ব্রাঙ্মসমাজের জন্ম-বৎসর ১৭৫, 
শক (১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ষ ) হইতে ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ প্রীষ্টাব ) দেবেন্্রনাথের সহিত 
তাহার যোগ হওয়া পর্বস্ত এই মধ্যকালবর্তা সময়ে কোন বিশেষ উন্নতিস্থচক 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না । ১৮৩৯ খ্রীষ্টা্ে তত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হুইল । ১৮৪৩ 
্রীষ্টাব্ব হইতে 'তত্ববোধিনী পত্রিক1১ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই পঞ্জিকা 
১৮৪৩ ্রীষ্টাৰ হইতে ১৮৫৫ শ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত অক্ষয়বাবুর বিশেষ যত দিন দিন উন্নতির 
সহিত পরিচালিত হয়। “সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়! দিয়া, 
স্বভাবকে ধর্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করত তিনিই ব্রাঙ্ষধর্মকে স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়! 
প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তাহার ধর্মের পত্বনভূমি বুদ্ধি ও যুক্তি। বুদ্ধিকে 
নেতা করিয়া তিনি ক্রাঙ্গ-ধর্মকে অতি কঠোর বৌদ্ধধর্মের আকারে প্রচার 
করিয়াছিলেন ।৮৩ | 

রামমোহন যে তিনটি মহৎ অভাব অপূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহ! দেবেন্দ্রনাথ 
পূরণ করিয়! দেন। প্রথমতঃ তিনি অচিহ্িত উপাসকমগ্ডলীকে দলবদ্ধ করিবার 
জন্য ব্রাহ্মধর্মের বীজ ও কয়েকটি মৃলমত প্রস্তত করিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র 
রচন1! করেন। তদনস্তর উপাসনার প্ররুষ্ট প্রণালী প্রস্তুত করিয়া তাহাকে 
পূর্বেকার উপাসনাপ্রণালীর স্থলে, সংস্থাপন করেন। পরিশেষে আপনার 
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৯২ উনবিংশ শতাবীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


স্বাভাবিক বুদ্ধি ও কৌশলে এবং কাশী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞ পণ্ডিত চারিজনের 
ও অক্ষয় দত্তের সাহায্যে বেদের অনেকানেক ভ্রমকল্পনা বুঝিতে পারিয়া তাহা 
পরিত্যাগপূর্বক ব্রান্মধর্মকে সহজ-জ্ঞান-ভূমির উপর স্থাপন করেন। 

শেষোক্ত বিষয়টি যদিও তাহার পরিষ্কারূপে হৃদয়জম হয় নাই, কিন্ত 
কিয়ৎপরিমাণে এই তিনটি গুরুতর কার্য সম্পন্ন হওয়াতে ব্রাহ্গধর্মের একটি নবরূপ 
লাভ হইয়াছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুশাঙ্্ হইতে এক ইঈশ্বরপ্রতিপাদক 
গভীর জ্ঞানগর্ত ক্লোক সকল সঙ্কলন করিষা' ক্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে 
“রামমোহন রায়ের কৌশল অনুসারে হিন্দুভাব রক্ষা করত পৃথিবীর আর আর 
প্রাচীন ধর্মশান্ধ হইতে সত্য গ্রহণ না করিয়া হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে এই 
বিশ্বজনীন ধর্মকে বন্ধ রাঁখা হইল ।”১ 

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে রামমোহনের শি বলিয়া পরিচয় দিতেন বটে, কিন্ত 
রামমোহন যেবপ উদ্দাব রীতিতে প্রেমের সহিত ডফ প্রমুখ শ্রীষ্টান মিশনরীদের 
সহিত ব্যবহার কবিতেন, দেবেন্দ্রনাথ সে ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 
বস্ততঃ হ্রী্ান যিশনরীদেব প্রতি তাহার বিশেষ গ্রীতি ছিল না । ইহাব প্রধান 
কাবণ এই যে, মিশনবীরণ হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা করিত । তবে এ কথা ঠিক যে, 
রামমোহনের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথ শ্রীষ্টধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেক পরিমাণে 
রীষটধর্মের প্রভাবেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং জীবাত্মা ও 
পবমাত্মায় পিতাপুত্রেব সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিলেন। প্ররূত শিক্ষাদীক্ষার 
ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথকে খ্রীষ্টানদের সহিত একযোগে কার্য করিতে দেখা যায়। 
মুসলমানদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথ বিছ্বেষভাবাপক্ন ছিলেন না। তাহার ততচিস্তার 
ক্ষেত্রেও যেমন উপনিষদ্‌ প্রধান অবলম্বন ছিল, তেমনি প্রেমভক্তির জীবনে 
হাঁফেজের সঙ্গীত ছিল অন্যতম সহায়। রামমোহন রায়ও হাফেজের ভক্ত 
ছিলেন। হাফেজের সঙ্গীতের মধ্যে অনস্তত্ব ও মহিমা দেবেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল । হাঁফেজের সঙ্গীত দেবেন্দ্রনাথকে কতখানি প্রেরণা দিয়াছিল 
তাহার উল্লেখ তাহার আত্মজীবনীর অনেকস্থলে আছে। একথা ঠিক যে, 
হিন্দধর্মকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাপ করিতেন । তাহার ইচ্ছা ছিল যে, 
হিন্দুস্থানে ব্রাক্ষদমাজের কার্ধগ্রণালী হিন্মুমমাজের মধ্যেই থাকিবে, কেবল 
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ধর্মান্দোলন ৯৩ 


তাহার পৌত্তলিকতা-সংস্পষ্ট ক্রিম়াকাণ্ডের স্থলে ব্রদ্ষোপাসনা প্রবর্তিত 
হইবে। 

দেবেন্দ্রনাথের মতের স্ুল কথা তিনটি১ £-- 

১। সাধারণ মানবজাতির প্রতি কর্তব্যসাধনকে ব্রাক্মজীবনের একটি গুরুতর 
অঙ্গ স্বীকার ন1 করিয়া ধ্যান উপাপনা এবং ঈশ্বর-সহবাসের আনম্দলাভের জন্তাই 
যব করা উচিত। ব্যক্তিগত গোপনীয় চরিত্র ব্রাঙ্মোচিত না হইলেও তজ্জন্ত 
বিশেষ কোন কঠিন নিয়ম নাই । 

২। অন্থান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিছ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কেবল হিন্দুধর্মের ও 
তৎসম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হুওয়| উচিত। 

৩। কেবল ঈশ্বরের করুণায় পরিত্রাণ হয় ন” নিজের ক্ষমতাতেই মুক্তিল।ভ 
হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাঙ্মদের মধ্যে ক্রমে হিন্দুসমাজের ক্রিষাকাণড প্রবেশ 
করিয়া কেন্দ্রগত এঁকাকে বিনষ্ট করে । ফলে ব্রাহ্গধর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় ও 
ক্রীশ্চানির ভড়ংঃ ক্রমে ত্রাঙ্মধর্মের অলঙ্কাব হইয়! উঠে। হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড 
যে ব্রাক্ষধর্মান্রগানের মধ্য প্রবেশ করে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া 'কল্‌্কেতার 
হাট্হদ্দে কালী প্রসন্ন সিংহ লিখিয়াছেন, 

"যখন ত্রাঙ্ষশ্রাদ্ধ, ব্রাঙ্গঅন্নপ্রাশন, ব্রাহ্মজাতকর্ম, ব্রাঙহ্মস্তিকাপুজো ও 
্রাহ্মউপনয়ন প্রভৃতি চল্চে, তখন ব্রাঙ্মমতে সরস্থতীপুজো ও ছুর্গোৎসব না হতে 
পারে কেন ?”২ 


॥ ৪8 ॥ 


পাশ্চাত্যের শিক্ষাসভ্যতার প্রসার এবং মিশনরীদের থ্রীঃতত্বগ্রচার এই ছুই 
ঘটনার ফলে হিন্দুসমাঁজের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের হট হয়। কি রক্ষণশীল, 
কি প্রগতিশীল গ্রতিটি হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার প্রসারে চেষ্টা করিয়াছেন, 
কিন্তু হিন্দুধর্ম অথবা সামাজিক রীতিনীতির উপর কোন আক্রমণ সহা করেন 


ছি স্পা পি পাতি পা ক জট | পপি পিপি শি সিকি এপস 


১। ব্রাঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত £ পূ ১৭৫-৭ 
২। কালীপ্রসন্ন সিংহ £ হতোম প্াচার নক্সা, কল্‌কেতার হাট্হদ, হরিশ্চল মুখোপাধ্ায় £ 
কলিকাতা ১৯৩৯ £ পৃ ৩১ 


৯৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


নাই। এই তিন বিরুদ্ধধারার সংঘর্ষেই উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ সম্ভব 
, হইয়াছিল । জে. এন. ফারকুহারের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
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ইংরেজীশিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুলকলেজস্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে হিন্দু 
সমাজের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সকলের মধ্য দিয়া 
গ্ীটধর্মপ্রচার অথব। হিন্দুধর্মের প্রতি অবহেলা! প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন । মুসলমানেরা সাধারণভাবে ইংরেজীশিক্ষাবিস্তারের প্রতি 
আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই এবং এইজন্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুদের 
অপেক্ষা! পিছাইয়া' পড়িম়াছিলেন। তবুও শিক্ষাবিস্তারের কোন কোন ক্ষেত্রে 
হিন্দুদের সহিত তাহাদের সহযোগিতা করিতে দেখা যায়! উদাহরণ ম্ব্ূপ 
বলা যায় যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভায় মুসলমান সভ্য ছিল । 

দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার স্পৃহ! সম্বন্ধে লাশিংটন বলিয়াছেন, 
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১৮১৭ শ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত 
হয়। শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেস্টে পাঠাপুস্তক-প্রণয়ন এই সোসাইটির উদ্দেশ্ঠ ছিল, 
কিন্ত কোন ধর্মপুষ্তক প্রণয়ন ও প্রচার সোসাইটির নিয়মবহিভূতি করা হয়। 

“0026 16 00101175130 10816 06 0115 0691012 01 0115 1115616061010, 
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কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার কিছু পরেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাবের 
১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত 
একটি সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
প্রস্তাব গৃহীত হয় । কোন ধর্মমত প্রচার করা এই সোসাইটির উদ্দেশ্ঠ ছিল না। 

১৮১৭ শ্রীষ্টাব্বের ২০শে জাঙ্কুয়ারী আপার চিৎপুর ক্োডে গোরা্াদ বসাকের 
বাড়ীতে হিন্দু কলেজের উছ্বোধন হয়। হিন্দু কলেজ ইংরেজীশিক্ষার প্রধান 
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৯৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজজাগরণ 


স্থান ছিল। ১৮২৬ গ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে ইংরেজী ও 
| ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।  ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে 
তথাকথিত ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি হয়। ইয়ং বেঙ্গলের মধ্য কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ, রগিকচন্ত্র মল্লিক, হ্রচ্চন্্র ঘোষ, ক্ষিণারধন মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 1 

ডিরোজিওর শিক্ষাদান কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকাতূক্ত পুস্তকাবলীতেই, 
সীমাবদ্ধ থাকিত না । কলেজের ছুটির পর কিংবা! কলেজের বিশ্রামের সময়ে 
তিনি ছাত্রদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচন] করিতেন। তিনি ছাত্রদের লকি, 
রিড, হিউম এবং ডূগল্ড স্টমযার্টের রচনাবলী পাঠ করিতে রলিতেন। ইহার 
ফলে ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকরবুদ্ধি প্রবল হুইয়। উঠিয়াছিল। ছাত্রদের লইয়া 
ডিরোঙ্জিও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা 
স্বাপন করেন। মাণিকতলার শ্রকুষ্ণ সিংহের বাড়ীতে এই সভার প্রথম 
অধিবেশন হয়। এই স্থানে ডিরোজিওকে সভাপতি এবং উমাচরণ বস্থুকে 
সেক্রেটারী করিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রের সাহিত্য ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রবন্ধপাঠ, বিতর্ক ও আলোচনা করিত। তাহাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অনেক- 
ক্ষেত্রে উচ্চৃ্খলতা আনয়ন করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের সত্যের বন্ধু ও 
মিথ্যার শক্র বলিয়। পরিচয় দিত । 

ছাত্রেরা প্রচলিত রীতিনীতির মস্তকে পদাঘাত* করিয়া বেড়াইতেন | 
মুসলমানের দোকান হইতে বিস্কুট কিনিয়! খাওয়াকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য 
জয় বলিয়া মনে করিতেন। উইলসনের দোকানের রুটি বিস্ুট কেক লইয় 
জগম্নাথের প্রসাদের স্তায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। ডিরোজিওর ছাত্রগণ 
“এথেনিয়ম? (01506010) ) নামে একটি ইংরেজী মাসিকপত্র বাহির করিয়া- 
ছিলেন। হিন্দুধর্মকে আক্রমণ কর1 এই পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই 
পত্রে মাঁধবচন্দ্র মল্লিক নামে এক ছাত্র লিখিয়াছিলেন, [1 61)০:5 15 205011205 
61962179665 0:07 006 70০96000001 01116210115 17117001917), 
শুনিতে পাওয়া যায় যে এ পত্রিকার ছুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন 
উহা বন্ধ করিয়া দেন।১ ডিরোজিওর অধিনায়কত্তে ১৮৩০ খ্রীষ্টান্মে ফেব্রুয়ারী 





১) শিবনাথ শাস্ত্রী £ রামতঙু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ১ কলিকাতা ১৯০৪, পৃ ৯৩ 
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মাসের মাঝামাঝি সময়ে ছাত্রেরা 'পার্থেনন” কাগজ বাহির করে। প্রথম 
খ্যার পরেই ইহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 

ডিরোজিও ছাত্রদিগকে কুসংস্কার, ও পৌত্তলিকতার স্তর! হইতে 
মূ থাকিতে বলিতেন। তাহার মতে কলেজ বয় অর্থ হইতেছে ত্যানধানী। 
“তখনকার সময়গুণে ভিরোজিওর যুবকশিত্কাদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল 
যে। মদ খাওয়! ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্ধ। তাহারা 
মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ. খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ কর11%১ 

প্যারীচাদ মিত্র লিখিয়াছেন, 

41175181010 568058069 020£106 20001 605 5520101 500061065 
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হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। আদেশ প্রচারিত হইল, 
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৯৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


এই আদেশ জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার সমম্ত সংবাদপত্র হিন্দু 
কলেজের ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে অভিষোগ করিতে লাগিল । কিন্তু দেওয়ান 
রামকমল সেন, রাধাকাস্ত দেব প্রমুখ হিন্দু ম্যানেজারগণ ডিরোজিওকে কলেজ 
হইতে 'অপসাবিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । যদিও ডেভিড হেয়ার ও 
এইচ. এইচ. উইলসন ডিরোজিওর সপক্ষে মত ব্যক্ত করিলেন, তবুও অধিকাংশ 
সভ্যদ্দের মতাস্ুসারে তাহাকে কলেজ হইতে অপসারিত করাই" স্থিব হইল । 

ডাঃ উইলসন ভিরোজিওকে কমিটির সিদ্ধান্ত জানাইলে ভিবরোজিও ১৮৩১ 
স্রীট্টাব্ষের ২৫শে এপ্পিল পদত্যাগপঞ্জ দাখিল করেন । ১৮৩১ গ্রীষ্টাবকষের ২৫শে 
এপ্রিল তারিখে লিখিত উইলসনের পক্তে ভিরোঁজিওর বিরুদ্ধে আনীত অভিষোগ- 
গুলির একটি আভাস পাওয়া যায় । 

ডাঁঃ উইলসন ডিরোজ্িওকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 

“ [0০ 591109115৬5 10 2 (০৭? 70০ ৮০90 00110 1591020০6 200. 
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2110. 2.110/2012 ? 7728৪ ৮০090 2৮০1 1702,1126211750. 61755 0000011053 
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১৮৩১ গ্রীষ্টান্দের ২৬শে এপ্রিল ডিবোজিও অভিযোগগুলিব উত্তব দিয়া 
উইলসনকে একটি পত্র লেখেন । তিনি অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন। 

ডিরোজিওর অপসারণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিন্দুপ্রপানেরা পাশ্চাত্য 
শিক্ষাবিস্তারেব আন্তরিক পক্ষপাতী হইলেও সেই শিক্ষাবিস্তারের স্থত্রে কোন 
মতবাদ প্রচার অথবা সামাজিক ও ধর্মনৈতিক বীতিনীতির প্রতি আক্রমণ সহ্য 
করেন নাই । ১৮২২ শ্রীষ্টাব্ধে ছাপান হিন্কু কলেজেব নিয়মাবলীতে দেখা যায় 
যে, এই কলেজে কেবল সন্তাস্ত বংশীয় হিন্দু সম্তানগণই শিক্ষা পাইবেন বলিয়া 
নিয়ম ছিল । 

“1175 1077191 901506 ০01 0215 [70561656013 15 (175 €11161012 
০: 002 50205 ০0 1551050621016 17117979095 112 175 15302011570 27090. 
[1901217. 159.1750195655 9730. 117 6106 11651961275 20050197208 ০0৫ 
[70101922170 £512৮০১ 
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ধর্সান্দোলন ৯৯ 


কোন ধর্মপ্রচার এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত ছিল না। 

এই ধুগে স্বীশিক্ষাকে লইয়া এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা 
সমাজের মন গৃহমুখী আর এই গৃহের ক্তৃত্ব নারীর । তাই অনেকে আশঙ্কা 
করিলেন যে, নারী শিক্ষিত হইলে তাহার মন বহিমৃখী হইবে এবং বাঙ্গালী 
সমাজের ভারকেন্দ্রের পরিবর্তনে বিপর্যয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবন]। 

এই সময় কর্লিকাতার সন্ত্রাম্ত পরিবারে স্্রীলোকদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল । 
মিশনরীরাই ব্যাপকভাবে প্রকাশ্ত বিগ্ভালয়ে স্্রীশিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। 
১৮২১ থ্রীষ্টাব্ষের শেষভাগে মিস কুক নামে একজন মহিল1 কলিকাতা স্কুল 
সোসাইটির অধীনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য বিলাত হইতে এদেশে 
আপিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি মিশনরী মিস কুক্ককে সাহায্যদান করিতে ন! 
পারিলেও চার্চ মিশনরী সোসাইটি তাহাকে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সম্মত হন এবং 
কুক কতকগুলি বি্যালয় স্থাপন করেন । ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি জুভিনাইল 
স্কুল নামে একটি বালিক1 [বিষ্ালয় স্থাপিত হয় । ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 
লেডীস সোসাইটি অব নেটিব ফিমেলস্‌ স্থাপিত হইলে পরবর্তী জুন মাসে মিস 
কুকের বালিকা বিগ্যালয়গুলিও এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসে। এ সোসাইটির 
সভ্যর্দের দ্বারা ১৮২৬ শ্রীষ্টাব্ের ১৮ই মে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পূর্বকোণে 
সিমুলিয়ায় সেণ্টণাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ১৮২৮ শ্রীষ্টাব্ের 
১লা এপ্রিল হইতে এই বিগ্ভালয়ের কার্য আরম্ত হইয়াছিল । 

স্বীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রক্ষণশীল সন্থ্রান্ত হিন্দুরাও সমর্থন করিয়াছিলেন। 
সেন্টণল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজা বেগ্নাথ কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। 
রাঁধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন । 

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের '্্রীশিক্ষাবিধায়ক” ১৮২২ শ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল মাসের 
অব্যবহিত পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয় । এই সংস্করণ রাধাকাস্ত দেবের আম্কৃল্যে 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 8৮২২ শ্রীষ্টাব্ষের অগস্ট 
মাসে ইহার একটি সংস্করণ বাহির করেন । 

স্্ীশিক্ষা। ধে শাস্বসম্মত ইহা গৌরমোহন এই গ্রন্থের দ্থিতীয়ভাগে নান! 
উদ্দাহছরণ যোগে প্রমাণ করিয়াছেন । 

“যদ্যপি স্্ীলোকের বিদ্তা শিখিতে শাস্ছে এবং ব্যবহারে কোন দোষ থাকিত 
তবে পূর্বকার সাধ্বীস্বীগণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না। মেত্রেমী, শকুন্তলা, 
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অনস্ষয়া, বাহ্বট রাজার কন্তা, দৌপদী, ভগবতী, রুঝিণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, 
মালতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, লক্ষ্মণ সেনের স্থ্ী, খন! প্রস্ৃতি পূর্বকার স্্রীসকল 
নানাশাম্থ পড়িয়া! সেই ২ শাস্ধের পারুদশিরূপে বিখ্যাত ছিলেন। এবং 
এখনকার রামীভবানী, হঠী বিষ্যালঙ্কার, শ্ঠামাহুন্দরী ব্রাক্ষণী, ইহারাও লেখাপড়া 
এবং নানাশাস্্র ও দর্শনবিষ্তাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিষ্যাশিক্ষাতে 
তাহাদের কোনবূপে মানহানি কিশ্বা অখ্যাতি হয় নাই, বরং সুখ্যাতি 
বাড়িয়াছে।”১ 

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রধানের! পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রচারের চেষ্টাকে 
সমর্থন করিয়াছেন। অর্থকরী বিছ্বোপার্জনের আবশ্কতাকেও তাহারা শাস্্সিদ্ধ 
বলিয়াছেন । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় “কলিকাতা কমলালয়” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 

“অতএব অর্থকরী বিদ্যোপার্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাঞ্করসিদ্ধি বটে 
এবং যখন ধিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তীহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি 
প্রকারে রাজকর্ম [২৪] নির্বাহ"হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না1”২ 

সাহেবের ধর্মশীল ও স্থবিচারক এবং তীহারা ধর্মার্থে পাঠশালা স্থাপন 
করিতেছেন এ কথা ভবানীচরণ লিখিতে ছিধা করেন নাই । 

দন, উ, সাহেবরদিগের অভিপ্রায় আমি কি প্রকারে বলিতে পারি আমার 
বিবেচন! দ্বারা এই হয় যে তাহারা ধর্মার্থে পাঠশালা করিতেছেন যেহেতু তাহারা 
অত্যন্ত ধর্মশীল এবং স্ববিচারক এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে দরিদ্রলোকের 
বালকদিগের বিগ্াউপার্জনের কোন পস্থা নাই তাহাতেই দয়ার্চিত্ত হইয়া 
পাঠশাল1 বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন ।৮৩ 

কিন্ত কোন কোন প্রগতিশীল আন্দোলনকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সমর্থন করেন 
নাই। ভবানীচরণ ও রাধাকাস্তের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা সহমরণপ্রথার 
সপক্ষে আন্দোলন উপস্থিত করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী, 
স্বারকানাথ ঠাকুর, গ্রগন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে ষে আন্দোলন 


১) গৌঁরমোহন বিদ্যালঙ্কার ২ স্তরীশিক্ষাবিধায়ক £ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ২ 
কলিকাতা ১৯৩৭ £ পৃ ১৭ 

২) ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ঃ কলিকাতা! কমলালয় £ রগ্রন পাবলিশিং হাউস হইতে 
প্রকাশিতঃ কলিকাতা ১৯৩৬ £ পৃ ১৩ 

৩। এ £ পৃ৪৫-৬ 
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করেন এ আন্দোলন তাহারই প্রতিক্রিয়া । ১৮৩০ খ্রীষ্টাবের ১৪ই জাচুয়ারী 
গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, সনিমাইচাদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভৃষণ, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকুষ্ণ দেব বাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ 
মিত্র ও রামগোপাল মগ্লিক বেষ্টিঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া" সভীদাহ্প্রথার 
সপক্ষে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। সতীদাহনিবারণ-আইন জারি হইলে 
১৮৩০ শ্রীষ্টাব্ষের ১৭ই জাম্ুয়ারী রক্ষণশীল হিন্দুরা স্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত যে ধর্মসভ] 
স্থাপন করেন ভবানীচরণ তাহার সম্পাদক ছিলেন। সতীসহমরণধর্মনিবারণের 
আইননিবারণ এই সভার মৃ্যোদে্ঠ ছিল, কিন্তু এই উদ্দেস্ত সফল হয় নাই। 
এই সভার অন্যান্য উদ্দেশ্য বিষয়ে ভবানীচরণের জীবনীতে আছে । 

“"*এই সভার ছার! ভ্রষ্রাচারি কুপথবিহারি নাস্তিক মতাক্রান্ত হিন্দু 
সম্তানদিগের মতগর্ব খর্ব হইয়া সনাতনধর্ম উজ্জল আছে, নান] দেশীয় ধামিকগণ 
ধর্মবিষয়ে নির্ধাতন প্রাপ্ত হইয়া এই সভাকে অবগত করিলে ইহার ছ্বার1 যথাসাধ্য 
কাধসিদ্ধির চেষ্ট। হইয়া থাকে, এই মহাসভার গ্লাখাসভা নান] প্রদেশে অর্থাৎ 
ঢাক। পাটন! দানাপুর আন্দুল প্রভৃতি স্থানে ২ স্থাপিত হইয়! ধামিকবর্গের 
ধর্ম রক্ষা হইতেছে, সাধারণের অহিত ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই সভা রাজদ্বারে 
আবেদন দ্বারা হিতৈষ্ণী হইয়া থাকেন, পার্রিসাহেবেরা বিগ্যাদানচ্ছলে হিন্দু 
বালককে যে ভ্রষ্টাচারী করিতে নিতান্ত যত্ববান্‌ তঙ্লিবারণ কারণ শীল্স ফ্রি কলেজ 
নামক অবৈতনিক বি্যালয় এই সভার অধীন স্থাপিত হয়, নগরীয় প্রধান বং 
বালক বুদ্ধাতুর বিধবাদ্দি গ্রাসাচ্ছাদনে অবসন্ন হইলে এই সভা হারা দানপত্রী 
হইয়। যথাযোগ্য মাসিক বৃত্িষ্বূপ বিত্ত পাইয়! থাকেন ইত্যাদি প্রকার দেশীয় 
নান। মঙ্গল এই সভ] ছারা হইয়া! থাকে,***১ 

ধর্মসভার মুখপত্র ছিল 'ভবানীচরণ বন্্যোপাধ্যায়ের “সমাচার চক্ত্িকা”। 
প্রথমে ভবানীচরণ কলুটোলা-নিবাসী দেওয়ান তারা্ঠাদ দত্তের সহিত মিলিয়! 
“সম্বাদ কৌমুদী” নামে একখানি বাঙ্গাল সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। কিন্ত 
ধর্মবিষয়ে অংশিগণের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় ১৩শ সংখ্যা বাহির হইবার পর 
সম্বাদ কৌমুদী'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া “সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশ 





১। ধর্মসভার অতীত সম্পাদক ৬বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্ট 
শ্ুত পবিত্র চরিত বিবরণ £ কলিকাতা৷ ১৮৪৯ £ পৃ ১৭-৮ 
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ঘটান। মতানৈক্যের প্রধান কারণ এই যে উক্ত পত্র সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে 
ছিল। ১৮২২ গ্রীষ্টাব্ষের ৫ই মার্চ “লমাচাক্স চক্দ্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ 
্ী্টাব্দের এপ্রিল মাসে “সমাচার চন্জ্িকা” সাপ্তাহিক হইতে ঘ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে 
পরিণত হয়। কষ্ণমোহন দাস ১০২৩ স্রষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে “সন্বা্ট তিমিরনাশক' 
নামে একটি সাধ্চাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র রক্ষণশীল দলের সপক্ষে 
ছিল। * 

ধর্মসভার বিশিষ্ট সদস্য বা সভাধ্যক্ষ ছিলেন রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন 
দেব, রাঁধাকাস্ত দের, তারিণীচরণ মিক্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, 
কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, আশুতোষ দে, 'গোকুলনাথ মন্লিক ও বৈষ্ণবদাস মল্লিক । 
বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভা সম্পাদক ছিলেন । 

১৮৩০ গ্রীষ্টান্ধের ১৭ই জান্যারী সংস্কৃত কলেজে ধর্মসভার প্রথম উদ্বোধন 
হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সহমরণপ্রথানিবারণ-আইনের প্রতিবাদ করিবার 
জন্য এই সভা মুখ্যত স্থাপিত হইলেও নানাভাবে হিন্দুধর্মের স্বার্থরক্ষা কর] এই 
সভার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দশাস্বাদি বিষয়ে বিবেচনা! কর! হইবে বলিয়া এই 
সভায় স্থির হয়। যে সকল লোক হিন্দু অথচ হিন্দুধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া 
বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছেন বা করিবেন তাহাদের সহিত আহার ব্যবহারাদি 
রহিত কর] হইবে বলিয়! সিদ্ধান্ত লওয়! হইয়াছিল। ১২৩৬ সালের ( ১৮৩০ 
ীষ্টাব্ের ) ২৬শে মাঘ কাশীপুরে প্রাণনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে ধর্মসভার এক 
অধিবেশনে স্থির হয় ষে,.."“ধাহার! হিন্দুকুলোন্তব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাহাদিগের 
সহিত কাহার আহারব্যবহার থাকিবেক না 1৮১ 

পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ধর্মসভা সতীদাহনিবারণ-আইন 
রোধ করিতে পারে নাই । কেঁমনা' মৃত্যুগয় বিছ্যালঙ্কার প্রমুখ রক্ষণশীল দলেরই 
এক শক্তিশালী অংশ এই দ্বণ্য নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। তবে কোন কোন 
ক্ষেত্রে ইহারা সফল হন। রাধাকাস্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি ধর্মসভার 
সদশ্য হিন্দু কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিলেন । ডিরোজিওর শিক্ষায় প্রণোদিত 
ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিবার জন্য তাহারা ডিরোজিওকে 
কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন । 


ক 
পপ পাস 


১। ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম থণ্ডঃ তৃতীয় সংঃ 
কলিকাত। ১৯৪৯ £ পৃ ৩৬ 


ধর্মান্দোলন ১৩ 


প্রাপ্তবয়ক্লেরা এবং ধবাহারা স্থলকলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তাহার! 
যাহাতে পরবর্তী জীবনে বি্যাচর্। *করিতে পারেন তাহার জন্য গৌড়ীয় সমন 
নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল । ৬ই ফাল্গুন ১২২৯ সালে (১৮২৩ গ্রীষ্টাব ) 
হিন্দু কলেজের এক সভায় এই সমাজ গঠনের প্রস্তাব হয়। এই সভার 
উল্লেখযোগ্য বাক্তি রামজয় তর্কালঙ্কার, উমানন্দন ঠাকুর, ন্্রকুমার ঠাকুর, 
ছারিকানাথ ঠাকুর, গ্রসন্কুমার ঠাকুর, কাশীকাস্ত ঘোষাল, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, 
গৌরমোহন বিষ্ঠালঙ্কার, তারাটাদ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত 
দেব, কালাচাদ বনস্থ, রামচন্দ্র ঘোষ, রামকমল সেন, কাশীন্মথ মল্লিক প্রসৃতি। 
হিন্দুধর্মশান্ের কেহ নিন্দা করিলে তাহার উত্তর লিখিতে হইবে-_এইক্ষপ 
আলোচনাও কর! হয়। রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেক্রেটারী 
মনোনীত হন। দেশের হিতার্থে ও সমাজ বন্ধকরণাঁর্থে এই সমাজের স্থপ্টি হয়। 
এই সমাজে বেদ পাঠারস্তের সংবাদও পাওয়1 যায় ।৯ 

নব্যশিক্ষিত আচারভ্রষ্ট দেশবাসীদের মধ্যে ধর্ম বোধ জাগ্রত করিবার জন্য 
ভবাঁনীচরণ বহু শাস্বগ্রস্থ টীকাটিগ্লনীসমেত পুথির আকারে তুলটকাগজে 
পুনরূদ্রিত করিয়া দেশবাসীর মধ প্রচার করেন। 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা'র 
বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, 

“্চন্জরিকাযন্তাধ্ক্ষ প্রীন্বানীচবণ বন্দযোপাধ্যায়স্ত বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত 
গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে 
প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির 
টাকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত 
করাইব ইছার মূল্য স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের নিমিত্তে ৩২ টাকা তব্ভিন্নান্য গ্রাহক 
৫০ টাকা স্থিব করিয়াছি". । সমাচার দপণ ২৫*আগঞ্ট। ১৮২৭1%২ 

ইহা! ছাড়া ভবানীচরণ পপ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং?, “মন্থসংহিতা, ডিনবিংশ 
সংহিতা”, 'রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ব” ননব্যন্থতি' প্রত্ৃতি পুস্তকগুলি 
বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। 


১। ব্রজেন্রনাথ বন্যোপাধ্যায় £ সংবাদপত্রে সেকালের কথ। ১ম খণ্ড তৃতীয় সং: কলিকাঁত। 
১৯৪৯ £ পৃ ১৯-১ 
২। ব্রজেক্রনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় £ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার ৪র্থ সং; কলিকাতা! ১৯৪৭ ঃ পৃ ৩ 


১০৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


দেশবাসীদিগকে স্বধর্ম ও ম্বভাষান্ুরাগী করিতে ভবানীচরণ [বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সমাজ ও ধর্মের“ক্ষেত্রে নান! ছুনীতির বিরুদ্ধে তাহার 
বলিষ্ঠ লেখনী সক্রিয় ছিল। প্রমথনাথ শর্মণ ছন্সনামে ভবানীচরণ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
নিববাবুবিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নিববাবুবিলাসের ভূমিকায় আছে, 

“...***ন্ববাবুবিলাস নামৈক পুস্তক বিশিষ্ট শিষ্টানুষ্ঠিত বিধিত নিত্য 
নৈমিত্তিক দৈব পৈতৃক কাম্যাদি ধর্মকর্মানুষ্টানবিবজিত। স্বীয় ধর্মচাত এন 
ধর্মাত্রিত পুরুষের বহুতর দোষশ্রুতিপুরঃমর বুতর বেদ পুরাণাদিসম্মত পথগামী 
পুরুষের ছলক্রমে পুরুত্ার্থবোধিত প্রকাশ হইবেন ইতি ।৮১ 

ভবানীচরণের “কলিকাতা! কমলালয়' ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং নিববিবিবিলাস' 
সম্ভবত ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণের জীবনীতে আছে, 

“***গ্রথমত নববাবুবিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন এ পুস্তক 
সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান্‌ সন্তান- 
দিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে ত্ষ্টে কুকার্য পরিহার করিয়া 
সৎপথাবলঘ্বন করেন । তর্দনস্তর ১২৩০ সালে (১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ে) কলিকাতা 
কমলাললয় গ্রস্থ বিকাশ করিলেন, তাহাতে নগরস্থ কুবত্মগামি ধনিগণের কুরীতি 
দুর্নাতি দোষ দখিত হয় ।”২ 

১৮৩১ শ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের 'সমাচার চক্দ্রিকা"য় প্রকাশিত এক পত্রে 
তদানীন্তন সমাজে ভবানীচরণের ব্যঙ্গপুস্তকগুলির প্রভাবেব উল্লেখ আছে। 

“...এক্ষণে নৃতন বাবুবদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাঞ্চেনি ভয় ও কলিকাতা 
নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলট1 বমণী পতিবত্বীর 
কুক্রিয়া ৬য় ও লম্পটগণ পরদারগমনে শেষবিচ্ছেদ এবং ধনক্ষষ হইতে 
মহাশয়ের কপাতে উদ্ধার হষ্টয়ােন যেহেতু নববাবুবিলাস ও কলিকাতা 
কমলালয় এবং দূতীবিলাস গ্রন্থ অপূর্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিয়াছেন 1-..৮৩ 


১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নববাবুবিলীদ £ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত £ 
কলিকাতা! ১৯৩৭ £ পৃ ১, 

২। ধর্মসভার অতীত সম্পাদক ৮বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্ট 
শ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ £ কলিকাতা ১৮৪৯ £ পৃ ১৫ 

৩। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার £ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার় ৪র্থ সং ঃ কলিকাতা। ১৯৪৭ $ পৃ ২৬ 


ধর্মান্দোলন ' ১০৫ 


ধা 


পূর্বে বুলিয়াছি শ্রীষটধর্মের প্রচার ও ক্রাঙ্গধর্মের বিস্তার প্রচেষ্টাকে বাধা 
দ্বার জন্ত হিন্দুদের রক্ষণশীল দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার স্বুরু হয় এবং কেহ 
কেহ হিন্দুসমাজের সংস্কারে গ্রবৃত্ত হন। রক্ষণশীল দলের প্রধান প্রধান নেতা 
হইলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁধাকাস্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপধ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । ঠিক “এই দলে বিগ্যাসাগরকে ফেলা যায় 
না। রক্ষণশীল তো তিনি একেবারেই নন, বরং তৎকালীন বহু প্রগতিশীল 
ব্যক্তির অপেক্ষা তিনি অগ্রসর ছিলেন। ধাহারা সমাজসংস্কারে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিস্কাসাগরই প্রধান। কিন্তু তিনি ধর্মাস্তর গ্রহণ 
করেন নাই। এই জন্ তাহাকে লইয়া! ম্বতত্ত্র ধর্মের কোন ধারার সৃষ্টি হয় 
নাই বলিয়া স্বতন্্রভাবে আলোচনা কর! হইল না। 

কি রক্ষণশীল, কি প্রগতিশীল সকল হিন্দুই পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার ও 
প্রাচ্য শিক্ষাসংস্কারে তৎপর হইয়াছিলেন। উভয় দলই সমাজের নৈতিক 
মান উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইয়ং ৫বঙ্গলৈর গোমাংস আহার, মছ্ঘপান 
প্রভৃতি অনাচারকে কেহই সমর্থন করেন নাই। আপন আপন মতান্থযামী 
সকলেই দেশের কুসংস্কার দূর করিয়া দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধন করিতে 
চাহ্য়াছিলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে 'যে, ইয়ং বেঙ্গলের উপর হেয়ার, ডিরোজিও ও 
রিচার্ডসনের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। ডিরোজিও দেশের সমন্ত প্রচলিত 
ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন । ডিরোজিও ছাত্রদের হিউমের 
রচনা এবং টম পেইনের “দি এক্জ অব রিজন্” (17৩ 26 ০৫ [২৪502 ) 
পড়িতে বলিতেন। ছাত্রেরা কিরূপ উৎসাহে এই গ্রন্থগুলি পড়িত ১৮৩২ স্রীষ্টাবের 
অগস্ট সংখ্যা “ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্তীরে' তাহার উল্লেখ আছে। 

হিন্দু কলেজে নাস্তিক্য-বুদ্ধির সংবাদ সুদূর আমেরিকাতেও পৌছাইয়াছিল। 
একজন প্রকাশক একহাজার কপি টম পেইনের বই কলিকাতার বাজারে 
পাঠাইয়াছিলেন। ইহার প্রতি কপির দাম ছিল ২ শিলিং। কিন্তু বাজারে 
এ পুস্তকের এত চাহিদা হইয়াছিল যে কেউ কেউ প্রতি কপির জন্ত আট. টাকা 
অর্থাৎ ১৬ শিলিংও দিতে চাহিয়াছিল 1১ 


০ ১১১১১১১১১ 


১ 350165 5177161) 215166 06 15210961102) 91, 21 0090 1879, 
[08505 14475, 


১০৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নব্জাগরণ 


এই উক্তি হইতেই ডিরোজিওর প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গলের চিত্রচাঞ্চল্যের কথা 
স্পষ্ট হইবে । 

ডেভিভ *হেয়ারের প্রভাবেও ইয়ং বেঙ্গলের নাস্তিকাবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকিবে । হেয়ারের মৃত্যুর পর 'ফ্েণ্ড অব ইত্ডিয়া'তে যে মৃত্যুসংবাদ বাহির 
হয় তাহার এক জায়গায় লিখিত আছে, 

4১600699056 6176১ 16 10056 096 00105590. 71010 09610 16£7:5, 
(796 1115 10556518656 1705961115 €০ 026 (99361, 1200060 ৪ 
01011901095 690৮ 0 006 101705 ০0 06 2205 5০৫০5 0০ 
775 90 181861 01006] 1015 1090161106১-%১ 


এই উক্তির মধ্যে হেয়ারের শ্রীষ্ধর্মের প্রতি অনাস্থার ইঙ্গিত রহিয়াছে। 
হয়ত এই জন্যই তাহার মৃত্যুর পর শ্রীষটীয় সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি রচনা, করা 
সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাহারই প্রদত্ত হিন্দু কলেজের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তাহাকে 
সমাধিস্থ করা হয়। ৮. + 


১৮৩৬ শ্রীষ্টাব্ধে কাণ্ডেন রিচার্ডপন ( ১৮০০-১৮৬৫ ) হিন্দু কলেজের প্রফেসর 
হন। পরে তিনি প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৩ শ্রীষ্টান্ে তিনি 
বিলাত গমন করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাবে 
কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবং এ বৎসরের শেষের দিকে হুগলী কলেজের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্বের নবেম্বর হইতে তিনি পুনরায় হিন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষ হইয়] গ্রায় এক বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন । 

জে. ই. ডি বেখুনের সহিত মতানৈকোের ফলে ১৮৪ খ্রীষ্টাধে তিনি পদত্যাগ 
করিয়া প্রথমে বটতলায় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটাঁন একাডেমিতে কয়েক মাস 
এবং পরে গৌরমোহন আটঢোর ওরিয়েন্টাল সেমিনরী নামক বেসরকারী কলেজে 
সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৩ গ্রীষ্টাব্ষে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে 
অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। উমেশচন্দ্র দত্ত তাহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছিলেন, 

"কাণ্েন রিচার্ডসনের চরিত্র দোষ ছিল; তাহার রক্ষিতা এক বাঙ্গালিনী 
একট! স্বতন্ত্র বাড়ীতে ছিল ; এ ব্যাপার চাপা৷ রহিল না, বীটন্‌ সাহেব স্পষ্টই 
তাহাকে 108:5-069050 117011 আখ্য। প্রদান করিলেন 1৮২ 


কও লাখ জল স্পা | পিক 


১। 1১5৪1 01194 70৭: 10851017216: 9, 8৪. 
২। বিপিনবিহারী গুপ্ত পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়) £ কলিকাতা ১৯২৩ £ পৃ ১৭ 


ধর্ান্দোলন ১৬৭ 


ইহাই বেথুনের সহিত রিচার্ডলনের মনৌমালিন্ের কারণ। 

কিন্তু রিচার্ডসন উচ্চকোটির সমালোচক, কবি, সংবাদপত্রসেবী ও শিক্ষক 
ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে লে হাণ্টের লহিত রিচার্ডসনের সাঁদৃশ্ত লক্ষিত 
হয়। রিচার্ডপন সম্বন্ধে শ্রীবিপিনবিহথারী সেন বলিয়াছেন, 

“4৮172000806 01 00070101511 11777380211 ৮25 (116 10117)011994 
01191906511500 ০৫ 015 আত 17501 136 (০০৮ 10) 00৩ 
751) 6০ 116 8£211256 90206001069 16 23. 08515501006050155, 
1006 01010 7 2581056 00115% 2006 10015190515 7: 28105600106 
5115 ০1 $06166%, 006 [92159105 2111165 01 ০01701101112 00017). ১ 

রিচার্ডমনের শিক্ষায় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে নৃতন প্রেরণা ও চাঞ্চলা দেখা 
গিয়াছিল। তীহার সেক্সগীয়র নাটক পড়াইবার পদ্ধতি সর্বত্র উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ 
ইইয়ছিল। তাহার আবৃত্তি শুনিয়া মেকলে বলিয়াছিলেন, 

ণু 080 071866 55550%05 ০6 11018) 1006 ৮০0: 1990108 ০৫ 
1791565196916.২ 

তাহার ধর্মভাবসম্বন্ধে রাজনারায়ণ বস্থ লিখিয়াছেন, 

"কাপ্ধেন সাহেবের শ্রী্টীয় ধর্মে বিশ্বাস ছিল না, কিন্ত তিনি সংশয়বাদী 
ছিলেন ন11৮৩ | 

রিচার্ডসনের শিক্ষায় ছাত্রের। সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করিয়া দেশের সর্বপ্রকার 
উন্নতিসাধনে যত্ববান হইয়াছিলেন। তাহাদের যুগ অন্বেষণের যুগ, দুঃসাহসিক 
কর্মের যুগ, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নৃতন প্রয়াসের যুগ। 

রক্ষণশীল হিন্দুর| সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না । 
কিস্তু ইংরেজী শিখিয় স্বধর্মের আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করাকে তাহারা সমর্থন 
করিতেন না। রক্ষণশীল দলের মুখপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা” লিখিয়াছিলেন যে, 
বাঙ্গাল দেশে অনেক মনীষী উত্তমরূপে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু স্বধর্ম 
আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই । প্রসরকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, ভোলানাথ 
সেন, কালীনাথ মুন্সী, ঘ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি হিন্দুরা উত্তমব্ূপে ইংরেজী 


অপশন পপ | পাপীপাপিিপিশি আসি সত পিপি শিপ প্পিপ পি পা্পীপ পতি পি 


১। বিপিনবিহারী সেন £ 96101791 010£9711)6) 9610651011)51 1900, 1986 350. 
২। রাজনারার়ণ বহু £ আত্মচরিত £ কলিকাতি! ১৯৮ £ পৃ২২ 
৩। এ ঃ পৃঃ 


১০৮ * উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


শিখিলেও হিন্দুসমাজের পৃজাপার্বণ করিতেন, নাস্তিক বনিয়া যান নাই*। চক্র্িক 
লিখিয়াছেন, 


প-.....এ বহর প্রী্রীণশারদীয় পৃজ! শুনিতে পাই শ্রীযুতবাবু প্রসনরকুমার 
ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পুজা! পূর্ব রীত্যনগসারে স্থসম্পন্না করিবেন তাহাতে 
সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র ২ নান্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহারা ইস্‌ 
মিস্‌ হিদ্‌ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা 
- অর্থাৎ দেবদেবীর প্রতিমা পৃজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবু 
হইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিখিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক ।..... 


অতএব ইঙ্গরেজী বিচ্যা 'ভালরূপে শিক্ষী করিলেই 'দবকর্ম পিতৃকর্ম ত্যাগ 
করিতে হয় এ মত নহে 1৮১ * 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর*ও এই মতাবলম্বী ছিল। ইংরেজী 
শিখি হিন্দুছাত্রেক়্া যেন ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ লা পরে, হিন্দুব আচার-ব্যবহার 
ত্যাগ না করে এই জন্য প্রভাকর কলেজ কর্তৃপক্ষকে সচেতন হইতে বলিত । 
উক্ত পত্রে এক পত্রলেখক লেখেন, 


“অপর শ্রীঘৃত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এই মত 
আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দু কলেজের 
ছাত্রের! ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায়*** **৮২ 


কিন্তু হিন্দু কলেজের পক্ষসমর্থনকারীরও অভাব ছিল না । ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্দের 
২২শে জান্ুযারী একজন 'সমাচাব দর্পণে লেখেন, 


“.-***শযাহা হউক এক্ষণে আমি চক্জিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দু 
কালেন স্থাপিত হওনের পূর্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত 
না কেবল বনু পরিশ্রমপূর্বক কালেজে বিগ্যাভ্যাস করিয়া তাহাবা সহম্র অপরাধে 
অপরাধী হইয়াছেন ।৮৩ 


১। ব্রজেশ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় £$ মংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড; কলিকাত। ১৯৩৩ 
প্‌ ১৭৪-৫ 

হ। এ ১ পৃ ১৭২ 

৩। এ £. পৃ ১৬৭ 


ধর্মান্দোলন ১০৯ 


কোন* কোন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের উৎকণ্ঠা অমূলক নহে। “সমাচার 
চন্দ্রিকা*য হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিত৷ পুত্রের শিক্ষাপ্রাপ্তির পরের অবস্থা বর্ণনা! 
করিতেছেন, 


০১০০, পুত্রটি ঘরের কর্ম কখন ২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছুকালের মধ্যে বিপরীত রীতি 


"হইতে লাগিল পরে দেশের বীত্যন্থসারে আচার-ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ 


৩ 


করিলেক অর্থাৎ চুল কাট! সাপাতু জুতাধারি মালাহীন ন্ানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই 
ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ 
কথা হইলেই [বি 9156156 কহে” *৮৮১ 


“সংবাদ প্রভাকরে'ও একটি হিন্দু কলেজের "ছান্দ্রের পিতার মানসিক ছুঃখের 
কথা লিখিত হয়। পিতা পুত্রকে লইয়া কালীঘাটে গেলে কালী দর্শন করিয়া 
পুত্র যাহা করিলেন তাহাই লিখিত আছে। 


"০০৯৭ উক্ত গৃহস্থের স্থসস্তানটি প্রণাম করিলেন না' ব্রন্মাদি দেবতার দুরারাধ্য। 
যিনি তাহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের ছারা সম্মান রাখিল যথা গুড 
মণিং ম্যডম্‌.**"""তাহাতে এ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া! কহিল ওরে কি 
ঝকমারি করো্যে তোরে হিন্দু কালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার 
জাতিমান সমুদয় গেল:'*."" তি 


রক্ষণশীল দলের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নব্যবঙ্গের শিক্ষিত যুবকর্দের আচার- 
ব্যবহারের প্রতি বিদ্রপের তীব্র কশাঘাত করিয়াছিলেন । নঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত খাটি 
বাঙ্গালিয়ানার কবি, খাটি বাঙ্গালা দেশের কবি। মাতৃভাষার প্রতি পরাজুখ 
ইংরেজীনবীশদের তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন । তীহার কাছে মাতৃপম 
মাতৃভাষাকে যাহারা ঘ্বণা! করে তাহার] নরাধম । “ড়দিন” কবিতায় দেখি, 


“ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতের বুলি । 
লিছু যাও কেলাম্যান্‌ নেটিব বেঙালী ॥৮”৩ 
১। ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ২য় খণ্ড; পৃ ১৬৫ 
২ এ $ পু ১৭১ 
৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ১ম ও ২র থণ্ড একত্রে £ বনুমতী সাহিত্ামন্গির £ পৃ ১২৫ 


১১০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি গ্রপ্ত-কবির উক্তি ম্বরণীয়। ইয়ং বেঙ্গলে্ গোমাংস 
আহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কবি বলিয়াছেন, 
“খাবার দ্রব্য অনেক আছে, 
তাই নিয়ে মা চলুক খানা । 
ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস 
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না ॥”১ 
ইয়ং বেঙ্গলের অনাচার, বিধমা নাস্তিক মনোবৃত্তিকে গুপ্ত-কবি কটাক্ষ 
করিয়াছেন, 


সোনার বাঙাল করে কাঙাল, 
ইয়ং বাঙাল যত জন]। 
সদ] কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে, 
কানে লাগায় ফোস-ফোপসনা । 
এর! না “হি ছু” না “মোছোলমান” 
ধর্ম ধনের ধার ধারে না। 
নয় “মগ” “ফিরিঙ্গী”, বিষম “ধিঙ্গী” 
ভিতর বাহির যায় না জান]। 
ঘরের ঢেকি, কুমীর হয়ে, 
ঘটায় কত অঘটনা । 
এরা লোন] জল ঢোকালে ঘরে 
আপন হাতে কেটে খান] । 
অগাধ বিছ্যার বিদ্যাসাগর 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নান ২ 


এই সব অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে এই বিষয়ে একজন 
১৮৩১ গ্রীষ্টান্দের ৯ই মে “সমাচার চক্ত্িকা"য় লেখেন, 

“এ গোল নিবারণ করা বাজ! ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যগ্যপি 
রাজীজ্ঞাক্রমে পূর্ববং জাতিমালার এক কাছারি হয় এবং মাজিষ্টরেটে সাহেবদিগের 


১। ঈশ্বরচন্জ গুপ্তের গ্রন্থীবলী ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে £ পৃ ১৩৫ 
২। এ ১ পৃ ১৩৫ 


ধর্সান্দোলন ১১১ 


উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপন ২ আচার-ব্াবহার ধর্মযাজন না 
করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক। 

অতএব প্রার্থনা ষে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া 
আমারদিগের জাতিধর্ম রক্ষাকরণপূর্বক পুণ্য প্রতিষ্ঠা গ্রার্থ হউন এবং বালীক 
ব্যাটারদিগের তামাসা দেখুন 1৮১ 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে পাশ্চাত্যভাবের আনয়ন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষার 
প্রচলনের জন্য ১৮২৭ শ্বীষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজীশ্রেণী 
খোল হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবে 
সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত হইলে “সমাচার চত্দ্রিকা"য় লিখিত হয়, 

“আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারস্ত অবধি রহিত কাল পর্ধস্ত প্রায় 
৬০৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়! থাকিবেক এই বন্ুসংখ্যক ধন বায় করিয়া কতক 
গুলিন ব্রাহ্মণের সম্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মাত্র ফবেেতু তাহারা না কেরাণি হইল 
না অধ্যাপক হইয়া! পড়াইতে পারিলেক অধিকস্ত ধাহারদিগের পৈতৃক যে শিশ্য 
যজমাঁন ছিল তাহারাও অশ্রদ্ধা করিলেন 1”২ 

এই যুগে কয়েকবার ধর্মসংক্রাস্ত বিষয়ে হিন্দু কলেজে প্রবল বিক্ষোভ দেখা 
দিয়াছিল। ১৮২২ গ্বীষ্টাবে ছাঁপান নিয়মাবলীতে দেখা যায় যে হিন্দু কলেজের 
নিয্নম ছিল যে, ইহাতে কেবল সন্তাস্ত বংশীয় হিন্দু সম্তানগণই শিক্ষা পাইবেন । 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হীর1 বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার 
পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভত্তি করা হইলে হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও 
এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। কাউন্সিল জেদ ধরিলেন 
যে গণিকার সন্তনি হইলেও তাহাকে বহিষ্কিত করা হইবে না। ওয়েলিংটন 
স্বোয়ারের দ্তপরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া 
১৮৫৩ শ্রীষ্টান্বের ২র1 মে চিৎপুর সিছুরিয়া পটার রামগোপাল মল্লিকের বাটাতে 
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা করিলেন । ইহার পরিচালন কমিটির 
সভাপতি হইলেন রাধাকান্ত দেব। পু্পোষক হইলেন মত্লাল শীল এবং 


১। ব্রজেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায় £ সংবাদপত্ধে সেকালের কথা ২য় খণ্ড £ কলিকাতা! ১৯৩৩ 
তু ১৭১ 

২। ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ২য় খণ্ড; কলিকাতা! ১৯৩৩ £ 
পৃ ষ 


১১২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


পরিচালন কমিটিতে রহিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত আশুতোষ দেব 
প্রভৃতি । কাণ্ডেন রিচার্ডসন ইহার অধ্যক্ষ এবং নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ 
বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। রাণী রাসমণি এই কলেজটির উন্নতিকল্পে 
দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবে হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে 
কলেজটি স্কুলে পর্যবসিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। 
এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে হিন্দু কলেজের স্থলবিভাগে 
শুধু হিন্দুসস্তানই ভতি হইবে; কিন্তু কলেজবিভাগ সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য 
খোলা থাকিবে । 

এই ঘটনার পূর্বেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর' ও রাধাকান্ত দেবের সহিত হিন্দু 
কলেজের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল । তাহার কারণটি এই । ১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্ধে 
হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাস বন্থ্‌ ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কলেজ কমিটির 
তিনজন দেশীয় সদস্যের মধ্যে ,প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাঁধাকান্ত দেব কৈলাস বস্থকে 
কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত করিবার দাবী করেন। সংখ্য 
স্বল্পতা হেতু তাহাদের দাবী অগ্রাহ হয়। ইউরোপীয় সদস্যদের বিরুদ্ধাচরণের 
জন্য হিন্দু সমাজের মনোভাব গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনাও সম্ভব হইল ন]1। 
ইহার প্রতিবাদে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজের গভর্ণর পদ ত্যাগ করেন । ১৮৪৯ 
্ীষ্টাব্দের শেষের দিকে গুরুচরণ সিংহ নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র শ্রীষটধর্ম 
গ্রহণ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা এই বিষয় কমিটিকে জানাইলে 
ইউরোপীয় ও দেশীয় সদস্যদের মতানুসারে গুরুচরণকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত 
কর] হয়। এই প্রসঙ্গে কলেঙ্গের মূলনীতি লইয়া শিক্ষা কমিটির প্রেসিডেণ্ট 
বেখুন এবং রাধাকান্ত দেবের মধ্যে দীর্ঘকাল তুমুল বাদাচুবাদ চলে । পরিশেষে 
১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১ল| জুন রাধাকানস্ত কলেজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 

দেশে চিকিৎসাবিদ্। শিক্ষাদদনি লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয়। উইলিয়ম 
বেট্িঙ্ক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে চিকিৎসাবিষ্যার অবস্থা জানিবার জন্য কতিপয় 
গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। রক্ষণশীল দলের রামকমল 
সেন এ কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন । নানা তথা সংগ্রহ করিয়া এ কমিশন 
স্থির করেন যে, এদেশীয়দের ইউরোপীয় চিকিৎসাশাহ্ব শিক্ষা দিবার জন্ত একটি 
মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা আবশ্তক ৷ ১৮৩৫ শ্রীষ্টাকের জুন মাসে মেডিকেল 
কলেজ খোলা হয় এবং ডাক্তার ব্রামলি ইহার প্রধান অধ্যাপক হন। ১৮৩৭ 
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্ীষ্টাঝে তাহার মৃত্যু হইলে হেয়ার »ইহার সম্পাদকপদে বৃত হন। তীঁহার 
উৎসাহে কলেজের ছাত্র মধুনুদন গ্রপ্ত সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করিলে হিন্দু 
সমাজের মধ্যে ধর্মনাশের আশঙ্কায় তুমুল আন্দোলন হয়। বিশেষ করিয়া 
প্রগতিশীল দলের নেতৃবৃন্দের সহায়তায় পরে চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষাদানের পথ 
স্থগম হইয়াছিল । 

স্্ীশিক্ষা লইয়া রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৮৪৯ 
ীষটান্বের ৭ই মে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্চন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণামান্য 
লোকের সহায়তায় এডুকেশন কাউদ্িলের সভাপতি জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার 
বেখুন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়া 
চর্চার এক উত্তম স্থযৌগ করিয়া দেন। উশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি ব্যক্তিগণও বেখুনকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বেখুন স্কুল 
স্থাপনের অল্পদিন পরেই রাধাক্ণান্ত দেব নিজ গৃহে একটি বালিক। বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। ২৯শে মে ১৮৪৯ তারিখের “সম্বাদ ভাঙ্কর, লেখেন, 

“কলিকাতা নগরে বালিকাদিগেব শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয় । আমরা শ্রবণ 

করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাহার বাটাতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ 

| এক পাঠশাল! করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের একজন ছাত্র ভদ্রবালিকাগণকে 
ইংবেজি বাঙ্গলা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন 1৮১ 

রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা রাধাকাস্ত স্্ীশিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে যথেষ্ট 
প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার আপনার ছুই কন্তা_তুবনমালা ও কুন্দমালাকে বেখুন 
স্কুলে ভি করিয়া দেন। তিনি বিনাবেতনে এই বি্ভালয়ে শিক্ষকতা করিতেন 
এবং পাঠ্যপুস্তকের অস্থ্বিধা দূর করিবার জন্য “শিশুশিক্ষা” প্রণয়ন করেন । 

রক্ষণশীল দলের একটি অংশ স্ব্ীশিক্ষার সমর্থন করিলেও মতিলাল শ্রীল, 
হলধর মল্লিক প্রভৃতি জাতিনাশের ভয়ে স্ীশিক্ষাকে সমর্থন করেন নাই । ২৯শে 
এপ্রিল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের “সমাচার দর্পণে' জ্ঞানান্বেষণের উদ্ধৃত অংশ হইতে 
জানা যায়, 

“ইহা অবশ্ত কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু 





পক 
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১১৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


হলধর মঞ্সিক জাতিনাশের. ও ধর্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধর্মসভা, কেবল এক 
দলবদ্ধ হইয়| লোকেরদিগেব ভ্রমের কূলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত 
গ্রহণ করেন অতএব তাহারদিগের প্রতি ভয়, ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্বক আপনার- 
দিগের প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশয় স্ত্রীগণকে স্বাধীন করত 
ূর্খতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন 1”১ 

শিবনাথ শাস্ত্রী তদানীস্তন মনোভাব" সম্পর্কে লিখিয়াছেন, “কন্যাপ্যেবখ 
পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ” মহানির্বাণতন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত নব প্রতিঠিত 
বিদ্যালয়ের গাড়ী যখন রাজপথে বাহির হইত তখন লোকে যথেষ্ট কটুক্তি করিত। 
নাটুকে রামনারায়ণ রঙ্সিকতা করিয়া কাবুদের মজলিসে বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন--বাপ্রে বাপ, 'মেয়েছেলেদের লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষে 
আছে! এক “আন” শিখাইয়াই রক্ষা নাই ! চাল আন, ভাল আন, কাপড় 
আন, করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে ।”২ 
স্্ীশিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল দলের উতৎকগা সুন্দরভাবে গুপ্ত-কবির কাব্যে 
প্রকাশ পাইযাছে। 'ছুভিক্ষ কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, 


"আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো, 
ব্রত-ধর্ম কোরো সবে। 

একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে। 

যত ছু ড়ীগুলো তুঁড়ি মেরে, 
কেতাব হাতে নিচ্ছে ষবে। 

তখন “এ বি” শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে। 

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে, 
সাজ সেঁজোতির ব্রত গাবে। 

সব কাটাচামূচে ধোর্বে শেষে, 
পিড়ি পেতে আর কি খাবে। 


১। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড ঃ পৃ ৭১ 
২। শিবনাথ শাস্ত্রী; রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ £ কলিকাত। ১৯*৪ 2 পৃ ১৯৬ 
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* ও ভাই ! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে 
_. পাবেই পাবেই, দেখতে,পাবে, 
' এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বমী, 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ।৮১ 

এই সময়ের পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় তদানীন্তন ধর্মান্দালনের ছাপ রহিয়াছে । 
স্তরাং এইপত্রপত্রিকার একটি আলোচন! অপরিহার্য 

ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান ছুইটি মুখপত্র হইতেছে জ্জানান্বেষণ ও “বেঙ্গল 
স্পেক্টেটর। দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩১ ্রীষ্টাবের ১৮ই 'জুন 
'্ঞানান্বেষণে"র প্রথম সংখ্যার “অনুষ্ঠানে” পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্পকে 
লিখিত ছিল, 

“এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোভদ্তব অনেক মহাশয়েরা 
লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাহারদিগের কোন- 
রূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা ন! দেখিয়া! খেদিত হইয়। বিবেচনা করিলাম যে 
নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদাস্ত মন্ মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা ছারা 
তাহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব । 

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন ২ জাতিবিহিত 
ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্্ান্সারে কহিয়া থাকেন কিন্ত সেই 
মহাশয়ের এমত কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহার 
কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেরু 1৮২ 

দক্ষিণারঞজন নামে সম্পাদক থাকিলেও প্ররুতপক্ষে এই পত্রের সম্পাদকীয় 
কাধ সম্পন্ন করিতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। বলা বাহুল্য এই প্রগতিশীল পত্রটি 
রক্ষণশীল দলের নেতা “সমাচার চক্দ্িকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
নানা বিষয় লইয়! আক্রমণ করিত। ইহাতে রক্ষণশীল দলের সমর্থক “সম্বাদ 
তিমিরনাশক' তর্কবাগীশ মহাশয়কে কটাক্ষ করিয়! লিখিয়াছিল, 

..০০০০০০৭ সে নাস্তিক হিন্দুছেষী কাগজ আরম্তাবধি কেবল ধামিকবর শ্রীযূত 


পপ পা পা পপ রি 


১। ঈশ্বর গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ১ম ও ২য় থণ্ড একত্রে £ পৃ ১৩৩ 
২। ব্রজেন্্রনাথ বল্দ্যেপাধ্যায় £ বাংল! নাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৮) নুতন সং £ কলিকাতা 
১৪৪৮ 5 পৃ ৪ 





১১৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


চন্জিকাকর মহাঁশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ম ভাল নহে তাহারি' দোষ আপন 
বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে ১১১৮১ 

জ্ঞানাম্বেষণে'র গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সাপ্তাহিক “সম্বাদ ভাক্করে'রও সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন । সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও 
প্ররুতপক্ষে এই পত্রের পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ । তর্কবাগীশ 
মহাশয় কিছুকাল “সম্বাদ ভাক্করে”র সম্পাদনও করিয়াছিলেন । ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্দের 
৫ই ফেব্রুয়ারী গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে তাহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন 
ভট্টাচার্য “সম্বাদ ভাস্কর” প্রকাশ করিতে থাকেন। পসম্বাদ ভাস্কর” দেশের 
সমত্ত প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন করিত এবং রক্ষণশীল দলের 
পরাক্রাস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পায় নাই । “সম্বাদ ভাঙ্কর, স্বদেশের 
কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ, বিধবাদিগের বিবাহ্‌, স্্রীলোকদিগের বিগ্ঠাভ্যাস 
ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত ছিল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
বিধবা রাণী বসম্তকুমারীকে ' বর্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া দক্ষিণারগুন 
মুখোপাধ্যায় কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিস্টেট বার্চসাহেবের সম্মুখে যে সিভিল 
ম্যারেজ নামক বিবাহ করেন তাহাতে ভাক্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ' 
( গুড়গুড়ে ভট্চাষ ) সাক্ষী থাকেন । 

ইয়ং বেঙ্গলের অপর মুখপত্র “বেঙ্গাল স্পেকূটেটর” ১৮৪২ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল 
মাসে প্রকাশিত হয়। প্যারীষাদ মিজ্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এই 
ইংরেজী-বাঙ।ল1 দ্বিভাষিক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪২ শ্রীষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহা পাক্ষিকপত্রে পরিণত হয এবং পর বৎসর মার্চ মাস 
হইতে সাঞ্তাহিক-ব্ধপে প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 
ইছ1 বন্ধ হইয়া যায়। রক্ষণশীল দলের ছুইটি প্রধান মুখপত্র ছিল “সংবাদ 
প্রভাকর ও “সমাচার চক্দ্রিকা” । ইহা! ব্যতীত অনেকগুলি ছোট বড় সংবাদপত্র 
পত্রিকা এই সময় জন্ম লাভ কবিয়াছিল। ইহাদের উপর তদানীন্তন 
ধর্মান্দোলনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে “সংবাদ রত্বাবলী+, 
“সংবাদ পূর্ণচন্ছোদয়”, “নিত্যধর্মাচুরঞ্রিকা” দছুর্জনদমন মহানবমী” “হিন্দুধর্ম 
চক্দ্রোদয়”, “হিন্দুবন্ধু' “িত্যধর্ম প্রকাশিকা”, ধির্মমর্স গ্রকাশিকা” “সর্বশুভকরী 

১। ব্রজেজ্নাধ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮ ) নুতন সং £ কলিকাতা 


১৯৪৮ ৩ পৃ ৪৩ 


ধর্মান্দোলন ১১৭ 


পত্রিকা, ধর্মন্বাজ', “বেহাল হরিভক্তিপ্রদদায়িনী সভার সান্বংসরিক সংবাদ পত্রিকা”, 
“অধ্যয়তবপ্রদূণিক পত্রিকা, “হিন্দুরত্বকমলাকর”, “সোম প্রকাশ” প্রভৃতি পত্রপত্রিকা 
উল্লেখযোগ্য ৷ এই পত্রপত্রিকাগুলি হিন্দুধর্মাচারের সমর্থন করিয়াছিল । 

“সমাচার চন্ত্িকা'র কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ১৮২২ শ্রীষ্টাবের ৫ই মার্চ 
তারিখে ভবানীচরণ বন্্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। 
১৮২৭ গ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে ইহা সান্তাহিক হইতে দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত 
হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাবের ২০শে ফেব্রুয়ারী তবানীচরণের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র 
রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল “সমাচার চন্দ্রিকা'র পরিচালনা করিয়াছিলেন 
“সমাচার চন্দ্রিকা” রক্ষণশীল ধর্মসভার মুখপত্র ছিল। , 

যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ও সাহায্যে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৩৯ স্্রীষ্টাব্বের 
২৮শে জানুয়ারী “সংবাদ প্রভাকর” নাষে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 
যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ১৮৩২ শ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে এই পত্র বন্ধ হইয়া যায়। 
১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই অগস্ট “সংবাদ প্রভাকর' বাধত্রয়িকরূপে প্রকাশিত হইতে 
থাকে । ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পেনিক পত্রে পরিণত হয় । ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ষের ২৩শে 
জানুয়ারী ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত পরলোক গমন করিলে তাহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 
“সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক হন। এই পত্রিকা হিন্দুধর্মনাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল | রাধাকাস্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, রামকমল সেন প্রস্থৃতি রক্ষণশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি,এই পত্রে 

লিখিতেন। তবে ব্রাহ্মদমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতির 
মহিতও প্রভাকরের হস্ভতার সম্পর্ক ছিল। | 

২৪শে জুলাই ১৮৩২ শ্রীষ্টাব্ষে “সংবাদ রত্বাবলী"র প্রথম সংখ্যা মহেশচন্রর 
পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কিন্ত এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রকৃত সম্পাদনা 
করিতেন ঈশ্বরচন্দ্র গু । এই পত্রটি আটমাল তিনদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। 
১৮৪৫ খ্রষ্টান্ের ১৫ই নভেম্বর ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ইহা! পুনরায় 
প্রকাশিত হয় । 

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৩৫ ষ্টার, ১ই জুন “সংবাদ 
ূর্ণচন্দ্রোদয় নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় | এই +পত্র ৭৩ বংসর 
জীবিত ছিল। 

নাস্তিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নন্দকুমার কবিরবের সম্পাদনায় 


১১৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


১৮৪৬ স্রীষ্টাব্ধের ১১ই জানুয়ারী “নিত্যধর্মীনুরঞ্জিকা” নামে পাক্ষিক পত্র, প্রকাশিত 
হইয়াছিল । | 

১৮৪৭ শরষ্টাবে ৯ই ফেব্রুয়ারী মথুরামোহন দাসগুহের সম্পাদনায় “ুর্জনদমন 
মহানবমী” নামক পত্র প্রকাশিত হইয়া প্রায় চার বৎসর চলিয়াছিল । এই পত্র 
বধর্ম ত্যাগ্ন করিয়া ধর্মান্তরগ্রহণ, স্ত্ীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, স্বধর্মছেষ প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে ছিল। 

১৮৪৭ খ্রীষ্টান্বের মে মাসে বিষ্ণুসভাসম্পাদক হরিনারায়ণ গোস্বামী ন্‌ 
ধর্ম চন্দ্রোদয়” নামক পত্র প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা 
_ এই পত্রের প্রধান উদদেস্ঠ ছিল। এক বদর এই পত্র জীবিত ছিল 

৷ উমাচরণ ভদ্র ১৮৪৭ গ্রীষটান্দের অগস্ট মাসে “হিন্দুবন্ু' নামক মাসিক পত্র 
গ্রকাশ করেন। এই পত্র শ্রীষ্টধর্মের প্রতিপক্ষে ছিল৷ 

গোবিন্দচন্দ্র দের সম্পাদনায় ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে “সত্যধর্ম গ্রকাশিক', 
নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয । কোক্লগর ধর্মমর্ম গ্রকাঁশিক1 সভার মুখপত্র স্বরূপ 
১৮৫০ শরী্টাব্বের মে মাসে ধর্মমর্ম প্রকাশিকা প্রকাশিত হইতে থাকে । সনাতন 
হিন্দুধর্মের সারভাগ প্রকাশ করাই এই পত্রে উদ্দেশ্ত ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তারকমাথ দত্তের সম্পাদনায় যে ধর্মরাজ' নামক মাসিক পত্র 
প্রকাশিত হয় তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বধর্মপোষণ করত শ্রীষ্টরর্মদোষণ। 
হুরিভক্তি স্থাপন করিবার জন্য ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেহালায় যে হরিভক্তিগ্রদায়িনী 
সভা গঠিত হয় তাহার মুখপত্র হিসাবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাস হইতে 
“বেহাল! হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পৃত্রিকা প্রকাশিত 
হইতে থাকে | পু 

১৮৫৬ শ্বীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীভাগবতী সভার মুখপত্র 'হয়র 
প্র্দশিকা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সনাতনধর্মের অভাব সম্ভাবনায় কতিপয় 
ইষ্টনিষ্ঠ ধমিঠ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ লোকের উৎসাহে শ্রীশ্রীভাগবতী সভার জন্ম 
হইয়াছিল । এই সভায় প্রথমে বেদান্তান্ুগত শাহ্বপাঠ, তৎপরে বক্তৃতা ও তাস্তে 
হরিসংকীর্ভন হইত)! প্রতি রবিবার বেলা চারি ঘটিকা হইতে প্রদোষসময় 
পর্যস্ত সভা চলিত” এই, পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় 
লিখিত ছিল, 

“এতৎ পত্তিকার মুখা প্রয়োজন '*সমঘ্ধ তত্ব” স্বরূপশক্তিমদবযজ্ানতত্ শরীর 


ধর্মান্দোলন ১১৯ 


স্বয়ং ভগব্/ন্‌ ধ্নর্থাৎ রুই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলাবিশিষ্ট ন্রাকৃতি 
পূর্ণব্রন্ম । 'অভিধেয়তত্ব' তদ্রাগান্ুগা ভক্তি। প্রয়োজন তত্ব" ব্রজবাসি জনান্ুগত 
প্রীত্যহ্থগতগ্রীতি। ইহা! শ্রুতিস্বত্যন্থগত যুক্তি ছারা লিখিত হইবে ।”১ 

১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী “হিন্দুরতবকুম্সাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশিত হয়। ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হইলেও €গীরীশঙ্কর 
তর্কবাগীশই ইহার প্ররুত পরিচালক হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
তর্কবাগীশ মহীশয় প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের 
কার্কলাপকে তিনি সমর্থন করিতেন। কিন্তু শেষকালে তিনি যে হিন্দুধর্ম 
রক্ষায় তৎপর হইন্লাছিলেন তাহা, ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্ধের ই মার্চ তারিখের “সমাচার 
চন্জিকা” হইতে জানা হায়। প্রায়শ্চিতম্বরূপ তর্কবাগীশ যাহা পিখিয়াছিলেন 
তাহ! উক্ত পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার এক স্থলে আছে, 

“কাল বলে বিজাতীয় ধর্মপাল ভূপালগণ হিন্দুরাজ্যে রাজ্শ্বর হইয়াছেন, 
তাহার! হিন্দুধর্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকৃল হইয়া হিন্দুকুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, 
হিনদরমের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্তযয়ন করেন, স্হাতে হিন্দুধর্ম দুর্বলভাবে 
পলায়নপর হইয়াছেন,...এই পত্র হিন্দুধর্মপক্ষের পক্ষরক্ষার অস্ত স্বরূপ হন সর্ব 
সাধারণ ধর্মপরায়ণ হিন্দুমহাশয়গণ এই অস্্রকে ব্রদ্ধান্্ জ্ঞানে রক্ষা করুন," 

' সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ত্বারকানাথ বিগ্যাভুষণের সম্পাদনায় ১৮৫৮ 
ষ্টার ১৫ই নবেম্বর “সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। বিষ্যাসাগুর সম্পাদন 
ব্যাপারে বিষ্যাতুষণ মহাশয়কে সাহায্য করিতেন । 

উপরিউক্ত গ্রত্রপত্রিকাগুলি হইতে 'সর্বশুভকর্ট' মাসিক পত্রিকার ফ্ীকটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহা « প্রগতিশীল হিন্দুঘমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। ইহা 
১৮৫০ খ্রীষ্টাব্বের অগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কৌলীন্যবাবস্থা, বিধবা 
বিবাহপ্রতিষেধ, অল্লবয়সে বিবাহ প্রভৃতি কতিপয় অতিবিষম অশেষ 
দোষাকর কুৎপিক নিয়মনিরাকরণের জন্ত 'সর্বশুভকরী” নামে একটি সভা 
স্থাপিত হয় এবং তৎসমুদায়ের দোষ সবিষ্তর প্রকটিত করিবার জন্য “সর্বশুভকরী 





১। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮১৮৬৮) নুতন সংক্করণ £ 
কলিকাত। ১৯৪৮ ? পৃ ১৪৮ 

২। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ বাংলা সানুরিক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) 8 মৃতদ সংস্করণ ? 
কলিকাতা ১৯৪৮ £ পৃ ১৫০১ 


১২৩ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


পত্তিকা” প্রকাশিত হইতে থাকে | মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও 

প্রকৃতপক্ষে বিষ্াসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 
সর্বশুভকরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের “বাল্যবিবাহের দৌষ” এবং 
দ্বিতীয় সংখ্যায় মদনমোহরের .“্বীশিক্ষা” নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
রাজনারায়ণ বস্থ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, 

"ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্বশুভঙ্করী” নামে পত্জিক1 বাছির 
করেন। এই পত্রিকাতে স্তীশিক্ষার আবশ্ঠকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার 
মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক এরূপ উৎকষ্ট প্রস্তাব অগ্ঠাপি 
 বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই 1”১ 

এই যুগে যে রক্ষণশীল- হিন্দুসমাঁজ শ্বধর্মাচাররক্ষায় একান্তভাবে যত্ববান 
হইয়াছিলেন তাহার নেতৃস্থানীয় ছিলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাধাকাস্ত দেব, ঈশ্বরচন্ত্র গ্রপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

রামকমল সেন ( ১৭৮৩-১৮১৪ ) ধর্মমতের দিক দিয়! নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। 
১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মীসে তিনি হিন্দু কলেজের একজন অধ্যক্ষ হন এবং 
আমৃত্যু এই পদে কার্য করেন। ডিরোজিওকে কলেজ হইতে অপসারণের 
প্রচেষ্টায় দেশীয় অধাক্ষদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রামকমল সেন । 

ধর্মমতের দিক দিয়! অত্যন্ত গোড়া হইলেও শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে তিনি 
স্কীর্ণতা হ্ষ্্রতে মুক্ত ছিলেন। ১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্ধে বড়লাট লর্ড বেটিস্ক চিকিৎসা 
বিদ্যার অবস্থা পর্যালোচনার জন্ত যে কমিটি গঠন করেন রামকমল,তাহার বিশিষ্ট 
সভ্য* হন। এই কমিটির £্রপারিশ অনুষায়ী বেলল মেভিক্যান্ত ইনস্টিটিউশন, 
কলিকাতা মান্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজের বৈগ্যক এশরণীগুলি তুলিয়া দিয়! 
মোঁডকেল কলেজ স্থাপিত হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রামকমল সেন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি 
নিরামিষ আহার করিতেন। তিনি একাদশী পালন ও প্রত্যহ' পৃজা করিতেন । 
নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও রামকমল অস্তর্জলীপ্রথাকে সর্বতোভাবে রদ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। চড়কপূজার অর্থহীন বিভীষিকাময় পদ্ধতি তাহার ভাল লাগিত 
না। এ বিষয়ে প্রীরীটাদমি্র লিখিয়াছেন, 

+]115. 9190 1961:9010. ৮7100 20100610170 11) 0910065 (16 

১। রাজনারায়ণ বনু 8 আত্মচরিত £ কলিকাতা ১৯৮ 2 পৃ ৩৩ 
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, রামকমল সেন ও রাধাকাস্ত দেব সাহেবদের সহিত খুব ঘনিষ্ভাবে 
মিশিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের আচারব্যবহার পরিত্যাগ 
করেন নাই। 

উভয়ের ধর্মমত সম্পর্কে প্যারীটাদ 'লিখিয়াছেন, 
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ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( ১৭৮৭-১৮৪৮ ) কথা পূর্বেই 
আলোচন] করা হইয়াছে । অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু হইলেও ভবানীচরণ পাশ্চাত্য 
শিক্ষাবিষ্তারের সপক্ষে ছিলেন। তবে এ শিক্ষাবিস্তারের সুত্রে গ্রীষ্ধর্ম 
প্রচারের তিনি একাস্ত বিরোধী হন। 

ভবানীচরণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবছ্িজপুজনে এবং ্বধর্মজনে 
তাহার অচল মতি ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। ধর্ঘেষী 
দেবনিন্দুক নাস্তিকদের সহিত তিনি বাক্যালাপও করিতেন না। টি ব্হু 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। 


পা রী কাপ 
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১২২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


রি 


এতদেশীয় মন্ধুত্তকে স্বধর্ম ও স্বভাষান্ুরাগী করিতে ভবানীচরণের বিশেষ 
উদ্যোগ ছিল। তাহার “নববাবুবিলাস” ও “কলিকাতা! কমলালয়” :৮২৩ খ্রীষ্টান 
'এবং 'নববিবিবিলাস' ১৮৩১ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। তাহার 'দুতীবিলাস, গ্রস্ 
১৮২৫ গ্রীষ্টান্ধে আত্মপ্রকাশ করে । 

১৮৩১ শ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের “সমাচাব চন্ত্রিকা'য় প্রকাশিত এক পত্রে 
ত্দানীস্তন সমাজে ভবানীচরণের ব্যঙ্গপুস্তকগুলির প্রভাবের উল্লেখ আছে। 

রাধাকাস্ত দেব ( ১৭৮৪-১৮৬৭ ) সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্বে অনেক কথাই 
বলা হুইয়াছে। শ্রীষ্টধর্ষের প্রচার রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াই রাধাকাস্ত ক্ষাস্ত 
হন নাই। যে সমস্ত হিন্দু ্রীটধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধারের 
ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন । ১৮৫১ শ্রীষ্টান্বের ২৫শে মে রাধাকাস্তের 
সভাপতিত্বে পতিতোদ্ধার সভার প্রথম অধিবেশন হয় । কিন্তু এই পতিতোদ্ধার 
প্রচেষ্টার বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় না । তবে ১৮৫১ গ্রষ্টান্বের ৫ই জুনের 
'ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া” এই পততিতোদ্ধার আন্দোলন সম্পর্কে লেখেন, “95৫ ০ 
(006 170996 11079016906 5551065 0020 1195 000101080. 10. 110012, 117 
00০ 75550 0610601,৮ 

রাধাকাস্ত যগ্চপানের বিরোধী ছিলেন। প্যারীচরণ সবকারের উদ্যোগে 
১৮৬৪ শ্রীষ্টাবে বঙ্গদেশীয় মাদকসেবন নিবারণ সভ1 (1736769] /[:5100706191006 
5০০15 ) স্থাপিত হয়। রাধাকাস্ত এই সভার প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হইয়া সভাব 
সম্পাদককে এক পত্র লেখেন। 

721150 161 19 026 11915126101 0 (06117 ০০০15, 
[001781960. 60 6915 006 0567051 11661556 117 165 1010951555১ 8120 
6০ 21৮ 1015 001719] ০0110015005 6০991] 10792501655 161099 
৪0100 10: 015 €19010961091; 06 05 065580101 ৮1০০১ 200 035 
1601911011115 01 00096 ছা1)09 19৮6 50000171195. (0 165 11190161006--- 
1:85 ি0]]) [২218 1২201190900, 10910519665 00 1026 
5501:650%, 7391189] 1[15101196191)06 ১০০1৪৮.৮১ 


ধর্মবিষয়ে রাধাকান্তের. সন্কীর্তা ছিল। তিনি রামমোহনের সতীঘদাহ- 


উপ 


১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ই বিষ্াসাগর তৃতীয় সং £ এলাহাবাদ ১৯*৯ £ পৃ ৩৩৬ 


ধর্মান্দোলন ১২৩ 
নিবারণ আত্বন্দালন এবং বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিকূলতা 
করিয়াছিলেন কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে রাধাকাস্ত চির-উদার' ছিলেন। তিনি 
মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছ্দব্যাপারে কোন আপত্তি উখাপন করেন 
নাই। রাধাকান্ত স্্ীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। গৌরমোহন বিগ্ভালঙ্কারকে 
তাহার "্্ীশিক্ষাবিধায়ক? গ্রন্থ প্রকাশে সহায়ক হন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার 
প্রায় একই সময়ে রাধাকাস্ত নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
১৮৫১ খ্রীষ্টাব্ধের ২* মার্চ রাধাকাস্ত ডিস্কওয়াটার বেথুনকে এক পত্রে লেখেন, 

"....*.আমি শ্বীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্ত1। জাতির নৈতিক চরিত্র 
ও সামাজিক স্থখবৃদ্ধির পক্ষে স্্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা 
এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।৮১ 

রাধাকাস্ত রক্ষণশীল পরিবারের প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে পালিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া দেশাচারের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। 
প্রাচীনের সহিত নবীনের সংঘর্ষে প্রাচীনের' পক্ষপাতী রাধাকাস্ত নিজের 
পরাজয়ের মধ্য দিয়া ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইয়াছেন। বস্তুতঃ 
ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ৃঙ্খলতাকে সংহত করিবার জন্য রাধাকান্তের মত প্রাচীনের 
স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা প্রভৃতি অনেক ক্ষেঞ্জে রাধাকাস্ত 
সমসাময়িক অনেকের তুলনায় দেশের কল্যাণসাধনে অনেক বেশী তৎপর 
ছিলেন। শুধুমাত্র পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া তাহার নিন্দা করিলে 
তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে । রাধাকান্তের যে স্থৃতিসভা ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্দের 
১৪ই মে অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পাক্রী কষ্ছমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, 

00 075 1911191155 10903 00. 0116 1২9.151/75 150:021506 100৬০- 
10111052100. 1119 01990100010125 60 10:0£1599) 1 08. 01119 8০ 0790 1 
19 1100911 60 001019215 11111) 1611 15159105 10 718 1015 1011015 
0 17)016 01020109162 06100019 7 25 00191711706) %9 16 0010 
02 60 015021956 00০ 5056655102751)10) 012, ০৮-£9106 70911610191) 
5001) 25 1117. 71605 98918)5 07256 106 85 110 1610111761) 01 
0090 176 010 1006 1090999 13015619010 51:19756. 4১ 07910 110 0015 


১। যোগেশচন্্র বাগল £ রাধাকান্ত দেব ৪র্থ সং: কলিকাতা ১৯৫১৫ পূঙ, 


১২৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


16960 080. 021] 196 0010119:60. ৬/100 1015 ০৬11 097166178730121165. 

012০৭ 5 ৪. 8201) ৪. 968110270, 0116 [২9181) *৮০1110 067091015 

21019691110 1917110, 106 110 90%91109 01 1019 50101219112 226০১ 
রাঁধাকাস্তের ধর্মমতসম্বন্ধে কিশোরীচাদ্দ মিত্র লিখিয়াছেন, 

[1] 11121015018. ৮159 ০ 016 7২9121] ২5013912116 106) 
17185 10 10550 05501100105 821116 116 25 9. 0911515651)0 900, 
0161)000% 071000. 14119 52৮519] 90751 2101121)161060. 19611 ০01 
06061 21111517051060. 011165 1)9 0110115 10 6115 0590 11) 11101 116 
120 10691] 09.0160. 73106 16 05 2. 0:660 1106 02101119060. (0 1209, 
111111190 109.0116 11011617210 10151)61, 1000 70090191800. 91119111 
(210 16 723 01151112115 00156160650. 176 010. 1706 ০0021070176 
10151001053 01 0105 1011551955২ 

নিজের ধর্মমত সম্পর্কে অত্যন্ত গোড়া হইলেও রাধাকাস্ত অপরের ধর্মমতের 
বিষয়ে সহনশীল ছিলেন না একথা ঠিক নহে । তবে হিন্দুর ধর্মের উপর অপর 
ধর্মের আক্রমণকে রোধ করিবার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি নিজে বৈষ্ণব ভাবাঁপন্ন ছিলেন। ১৮৬৪ গ্রষ্টাব্বে সকল কর্ম হইতে অবসব 
গ্রহণ করিয়। রাধাকান্ত বৃন্দাবন গমন করেন এবং এইখানেই ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্বের ১৯ 
এপ্রিল তাহার দেহাস্ত ঘটে । বৃন্দাবন অবস্থানকালে তিনি পদাবলী গ্রন্ 
দুইভাগে প্রকাশ করেন । 

অপব ধর্মের প্রতি রাধাকান্তের মনোভাবের কথা ত্াহাব জীবনীতে লেখা 
আছে 

10000617106 15 8 50110081105: ০0 (1০ €5962110 
009০0611755 01 17110111510], 116 15 (01519176 [09 015 রিচা) ০£ 
0010615১116 106116555 9,200 1795 00661) 96019160. 1 01921, 09 


5/11206561 109 1) 1136 01061510 ০৮691010105 ০01 161151013 


পপ শশী স্পা শাপলা বলি পা পপি | চাপা পিপি ৫০০ 


১1 4 00166 800০0000 0 0115 14116 8110 01791980661 0: 1২901919176 10610 : 
০৪1০0৮61880: 10986 54. 

২ 1195015 00800 011008 - 1২801785090 106৮ গর 1106 081006516৮1 
০, 20০: 10885 32৩, 


পি আব পি শা উদ পা উপাই পা ও উ 


ধর্মান্দোলন ১২৫ 


8100105508016 01661 01061900125 ০01 015 81615 0065 21] 0:81 
17 576০৮ 05 016/ 200 1116 52,016 (5003 096 2. 31110916 2100 
67106 010561%2005 01 006 000611155 ০ 17)0121105) 00201011750 
10] 2. ঠা 061166 10 210 411-15) £11-00101] 200 411- 
10610101 10616, 08120061000 1920. (0 10110110205 1090011155,১ 
্ীষটান ধর্ম ও ইংরেজী সভাতায় আক্রান্ত চিরকালের বাঙ্গালীত্বের রক্ষা-বুদ্ধির 
স্যোগ্য কবিওয়াল] ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ )। 
ঈশ্বর গপ্ধ মনে-গ্রাণে হিস্দু ছিলেন । কিন্তু তাহার চরিত্রে নানা মহৎ গুণের 
সমাবেশ থাকিলেও তাহার চরিত্রটি ফে অকলঙ্ক ছিল তাহা নহে । তিনি মগ্পান 
করিতেন । তাহার রচনার মধ্যেও এই ইঙ্গিত সুষ্পট্ু। 
"ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে, 
দেখে! দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে। 
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদিহও | 
ছয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও |৮২ 


ইউরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার সংস্পর্শে এদেশের সমাজে নানা বাস্তবসমস্তার সি 
হইয়াছিল এবং ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী এই সকল সমস্তার দ্বারা বিপর্যস্ত হইতেছিল। 
ইয়ং বেঙ্গলের দল পাশ্চাত্যের মহিমাকীর্তন করিতেন এবং এদেশীয় সব কিছুকেই 
অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ৷ এই চিত্তচাঞ্চল্যের সুষোগ লইয়া মিশনরীরা1 ছলে 
বলে কৌশলে খ্রীষ্টরর্মপ্রচারে তৎপর ছিলেন। সেই সঙ্গে সমাজে রক্ষণশীল 
দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া আরম্ত হয়। 

ডাঃ স্ুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন, 

“আসন্ন পরিবর্তনের আশঙ্কায় নৃতনকে উপহাস ও পুরাতনকে ধরিয়! রাখিবার 
যে ব্যাকুলতা, তাহ! ছিল সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের আগ্রহের বিরুদ্ধে সমাজ- 
সংরক্ষণের চেষ্টা। এই স্থিতিশীল মনোভাবই ছিল ঈশ্বর গুঞ্চের তৎকালীন 





১ 4 1381010 5156017 06 070 1106 01 2৪10 1২901)01521718, 10658, 70971120171 
দ্/101 50206 11061065 ০0৫ 1715 91706560015) 9170 66501010171915 016 1719 010100$61 
8170 16210111106 105 006 61005 ০ (1 7২238 5210021:21109,017111 : 09160668) 
1859 : 0885 31, £ 

২। ঈশ্বর গুণের গ্রন্থাবলী £ পৃ ৩২৩ 


১২৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


প্রতিষ্ঠার কারণ। কিন্তু প্রাচীন আদর্শের শেষ কবি হইলেও, তিনি ছিলেন 
যুগসন্ধির কবি? তাই তাহার মধ্যে নৃতন আদর্শেরও কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা 


যায়।”১ 
ডফ প্রমুখ মিশনরীদের কাধকলাপকে ইশ্বর গুপ্ত তীব্রভাবে আক্রমণ 


করিয়াছেন। 
“বিদ্যাদান ছল করি মিশনরি ডব। 
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব ॥ 
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব। 
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥ 
শিশু সুবে ত্রাণকতী জ্ঞান করে ডবে। 
বিপরীত লবে পড়ে ডুব দেয় টবে ॥”২ 

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীটধর্মাহ্রক্তি দেখিয়া ঈশ্বর গু লিখিয়াছেন, 


“যেখানেতে বালকেব বিপবীত মতি । 
সেখানেই মিশনরি বলবান অতি ॥ 

তুমি ত স্থবোধ চণ্তী বৈষ্ণবের ছেলে । 
কোথা যাও মনোহর মাল্সা ভোগ ফেলে? 


হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে? 
উদরে অসহা হবে মাংস মদ খেলে ॥ 


পূর্ববৎ হিন্দু হও যিশুমত থণ্ডি। 
হাঁড়ি বী চণ্তীর আজ্ঞা ঘরে আয় চণ্ডী 1৮৩ 
স্বধূর্মে ফিরিয়া আসিবার এই আহ্বান সেই যুগে প্রতিটি রক্ষণশীল হিন্দুর 


আহবান । 
গুধ্ত-কবি বহু কবিতায় ডফকে আক্রমণ করিয়াছেন । ডফের কার্বকলাপকে 


১। ডাঃ সথশীলকুমার দে ২ দীনবন্ধু মিত্রঃ কলিকাতা! ১৯৫১ পৃ ১৬৭ 
২। জঈশ্বরচন্্র গুপ্তের গ্রশ্থাবলী £$ পৃ ১১৮ 
৩। এ £ পৃ ১২, 


ধর্মান্দোলন ১২৭ 


রক্ষণশীল হিন্দু কি' ভীতির চক্ষে দেখিতেন এই উল্লেখগুলিই তাহার প্রমাণ। 
“নববর্ষ, কবিতায় দেখি, 

“ধস্ত রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল । 

ধন্য ধন্ত বিলাতের সভ্যতার বল ॥ 


যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব । 
ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব ॥৮১ 
“বড়দিন' কবিতায় গুধ-কবি লেখেন, 
“এ, বি” পড়া ভরি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে। 
সাজায়েছে গাদা-গাদা ডেক্সের উপরে ॥”২ 
ইয়ং বেঙ্গলের অনাচারদর্শনে ঈশ্বর গুপ্ত আস্তবিক ভাবে ক্ষু্ধ ছিলেন। 
ইউরোপীয়দেব অন্গুকরণে তাহারা গোমাংস-স্থরা প্রভৃতি পানাহার করিতেন, 
ইউরোপীয় বেশভৃষা পরিতেন, এবং প্রচলিত রীতিনীতিকে উপহাস করিতেন । 
হিদ্দুয়ানী এক সঙ্কটাবস্থা় মধ্যে পড়িয়াছিল। 
“ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত। 
বুড়া পৃজে ভূতনাথ ছোড়া পৃজে ভূত ॥ 
পিতা দেয় গলে সুত্র পুত্র ফেলে কেটে। 
বাপ পৃজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে ॥ 
বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব জশ্ড-ভাব শিশু । 
বুড়া বলে রাধাকুষ্ণ ছোড়া বলে ঈশু | 
হাঁসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে ? 
যায় যায় হিদুয়ানী আর নাহি থাকে ॥”৩ 
ঈশ্বর গ্রপ্ত স্বীশিক্ষাকে সমর্থন করেন নাই। তিনি বিধবা-বিবাহ 
আন্দোলনেরও বিপক্ষে ছিলেন । এই আন্দোলনের অষ্টা বিগ্যাপাগরকে তিনি 
বহু স্থলেই খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করিয়াছেন । বিধবাবিবাহ-জাইন বিধিবদ্ধ 
করিবার জন্য রাজপুরুষদের প্রতিও গুপ্তকবি হ্ুন্ধ ছিলেন। তাঁহার মতে 


পপ | পপি গা, 





১। ঈশ্বরচন্্র গুণের গ্রস্থাবলী £ পৃ ১১৪ 
ত। এ £ পৃ ১২৫ 
৩। এ " $ পৃ ১৩৬ 


১২৮ উ্নবিং ংশ শতাব্দীতে াল্লালার নবজাগরণ 


অধিকাংশ হিন্দুর প্রতিবাদ সব্বেও বিদ্যাসাগর প্রমুখ মুষ্টিমেয় লোকের কথা 
শুনিয়া সরকার বিধবাবিবাহ-আইন পাশ করাতে অধিকাংশ লোকের দাবী ও 
স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে । 
“অগাধ বিগ্যার বিদ্যাসাগর, 
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। 
তাতে বিধবাদের “কুলতরী” 
অকৃলেতে কূল পেলে না। 
কুলের তরী থাকলে কৃলে, 
কুলের ভাবনা আর থাকে না। 
তখন কর্তার| কেউ শুনলেন না ত, 
লক্ষ লক্ষ হিদুর মানা । 
এরা বাঘেরে করিলেন শীকার, 
কাধে কবি ইছুর-ছান1। 


“কালবিল” নিলি করেছেন, 
হি'ছুব তাতে ঘোর যাঁতন1। 
তুমি রাড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে, 
ছিড়ে ফেলো আইনখান11১১ 
কিন্ত রাধাকাস্ত দেবের মত ঈশ্বর গুপ্ত কৌলীন্বপ্রথার সমর্থন করেন নাই। 
“কুলের সম্রম বল করিব কেমনে । 
শতেক বিধবা! হয় একের মবণে ॥ 
বগলেতে বুষকাষ্ঠ শক্কিহীন যেই 
কোলের রিনি লয়ে বিয়ে করে সেই ॥ 


হে বি করুণাময় বিনয় আমার । 
এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার 1২ 


১ ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের সপ পু রি ১৩৫ 
১ ই £ পৃ ১২১ 


- ধর্মান্দোলন ১২৯ 


রাম্রসাঞধ সেন ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধনা করিয়াছিলেন আর ঈশ্বর, গুপ্ত 
“করিয়াছিলেন পিতৃভাবে। 
_ শতুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত জিসংসার । 

স্আামি হে ঈশ্বর ও%, কুমার তোমার ॥ 

গুপ্ত হয়ে গুধ হতে, ছল কেন কর? 

গু কায ব্যক্ত করি, গুঞ ভাব হর ॥ 

পিতৃনামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি। 

জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি ॥”* 


ঈশ্বর গুপ্তের মতে ধর্ম ঈশ্বরভক্তিতে, পানাহারত্যাগে নহে। তাই তিনি 
সন্ন্যাসী, নিরামিষাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। তিনি হিন্দু ছিলেন। কোন 
উপধর্মকে তিনি হিন্দুধর্ম বলিতেন না। তিনি বিশুদ্ধ হদুধষের রক্ষক ও 
পূজক ছিলেন। 

এক সময় ঈশ্বর গুপ্ত মদি-াদসমাজতু্ ছিলেন এবং তত্ববোধিনী সভার 
সভ্যও ছিলেন। দেবেস্ত্রনাথ ঠাকুরের সহিতসউাহার হষ্যতা ছিল তিনি 
" ব্রাহ্মদিগের সহিত একত্রে বন্ৃতা ও উপাসনাদি করিতেন। কিন্ত ঈশ্বর ৫ 
্রাঙ্ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪ ) নানাভাবে এই যুগে হিন্দুর্মসংরক্ষণে 
সাহাষ্য করিয়াছিলেন । | 

ভূদেবের পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এক জন অতিগ্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
ছিলেন। ব্যাকরণ, স্বৃতি, পুরাণ, বেদাস্ত এবং জ্যোতিষ শানে তাহার প্রগাঢ় 
বুৎ্পত্তি ছিল। ত্তাহার মতে তত্ত্ই কলির বেদ এবং তন্ত্রে শক্তিস্ীবনের 
উপায় আছে। “তর্কভূুষণ মহাশয় নিজে শবসাধনাদি করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কোনরূপ মাদকত্রব্য ম্পর্শ করিতেন না। বিজগ্নাদশমীর দিন কনিষ্াঙ্গুলি 
ছারা কপালে একটি সিদ্ধির ফোটা লাগাইতেন মান্ত্র।”* পিতৃদেবের প্রভাব 


১। ঈীঘরচত্র গুপ্তের গ্রস্থাধলী £ পৃ ১৩ 
২। সংক্ষিত তুদেবঙীবদী টম সং ঃ টি সাজতনীক 
ছে ১৯১১: পৃ* 


টে 


১৩০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ভূদেরের জীবনের উপর গভীরভাবে পড়িয়াছিল। সনাতনধর্সের কৌবস্ত প্রতি- 
রূপ স্বরূপ পিতৃদেব্রে নিকট হইতে ভূদর ৪৮৮ ধর্মভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

সেই সময় ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে সংস্কৃতভাষায় অশ্রদ্ধা ও স্বধর্মে 
ভক্তিহীন্ত। ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছিল। ইংরেজী শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণপত্তিতদের 
প্রতি বিদ্রপ করাকে স্থুশিক্ষার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নৈষ্ঠিক ১৪ 
পণ্ডিত পিতার প্রভাবে স্বধর্ম ও স্বজাতির প্রতি ভূদেবের ভক্তি কোনদিন 
ধিচলিত হয় নাই । এ বিষয়ে ভূদেবজীবনীতে আছে, 

“তাহার পিতা তৎসন্নিধানে থাকিয়া 'সনাতন ধর্মের গুঢ় তাপ সকলের 
সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে ইংরেতী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশসকল অপেক্ষাও উচ্চতর 
ভাব সকল সংস্কৃতশাস্্ রত্বাকর হইতে বাহির করিয়া দেখাইতেন তাহাতে 
পাশ্চাত্য বিদ্যার. প্রভাব তাহার স্বপর্মবিশ্বাসকে এবং জাতীয় মর্ধাদার বোঁধকে 
কখনই অধিকক্ষণের জন্ত ক্ষুপ্ন করিতে পারে নাই 1৮১ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য *যে, ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত সভানমিতিতে তর্কভূষণ 
মহাশয় " যাতায়াত করিতেন। সার এডওয়ার্ড রায়েন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 
সমিতিতে তর্কভূষণ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিস্তু সভ্যেরা তাহাকে দেশাচার এবং 
দেশধর্মের বিরুদ্ধে মতবাদ লিখিত্ে-বলায় তিনি কর্মে ইস্তফ। দেন। 

হিন্দু কলেজে ধর্মহীন শিক্ষার ফলে তৃদ্দেবের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে মাইকেল 
মধুস্থদন এবং জ্ঞানেপ্রমোহন ঠাকুর শ্রীষটধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় মিশনরীদের 
্রীষ্টধর্মপ্রচারের প্রবল চেষ্টা আবস্ত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ শ্রী 
ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য রচিত পুস্তকাদি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। 
ভূদ্দেববাবুরও বিশ্বাস একবার বিচলিত হইয়াছিল । চণ্ডীচরণ সিংহ নামে 
যে ছাত্র ভূদেবের সহিত শ্রীষ্টানী পুস্তকসকল পাঠ করিতেন তিনি পরে খ্রীষ্টীয 
ধর্মে দীক্ষিত হন। ইংরেজী শিক্ষার প্রথমাবস্থায় উলাষ্টন সাহেব এবং মিশনরী 
বিবি উইলসনের সহিত ভূদেবের সংশ্রব হয়। তাহাদের গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে 
ভূদেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই মিশনরীদের প্রভাব তিনি এড়াইতে পারিলেন 
না। মিশন্রীদের প্রভাবে*্ভূদেব পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী হইলেনস যেদিন 


পা পাপা পপ পপ শত পণ | পোশাতিপিউিপী পপীসপিিশিসিসিপিপীসিসশপিি পি সপ 


১। সংক্ষিপ্ত ভূদেবজীবনী £ পৃ ১০-১ 


ধর্মান্দোলন ১৩১ 


তাহার যধেড এই অবিশ্বীস জন্মিল সেই দিন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি অন্থান্ত 
দিবসের ন্ায় নিত্যকার্ধ ঠাকুরের আরতি করিলেন না। | 

তর্কভূষণ ভূদেবের আচরণের এই কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং প্রত্যহ 
তাহার সহিত গঙ্গান্সানে যাইতে বলিলেন। পথে পিতাপুত্রে কথাবার্তা হইত। 
' পিতার ধর্মালোচনার প্রভাবে ভূদেবের মন হইতে খ্রীষ্টানী বিষ নামিয়া গেল। 
ভুদেব এই লময় ড্লেভিড হিউম রচিত প্রবন্ধমালা, টম পেন, গিবন প্রভৃতির পুস্তক 
পাঠ করেন। এই সকল পুস্তক অধ্যয়ন তাহাকে ্্ীষ্টানী প্রভাব হইতে মুক্ত 
হইতে সাহায্য করিয়াছিল। তর্কভূষণ শেষে ভূদেবকে গায়ত্রীমস্ত্রের জর্থ 
বুঝাইয়! দিতেই সকল মোহান্ধকার কাটিয়া গেল এবং ভূদেব হিন্দুধর্মের প্রকৃত 
রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। স্থযোগ পাইলেই তিনি খ্রীষ্টান মিশনরীগণ 
কর্তৃক হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । 

ভূদেবের বিবাহেব পর তর্কভৃষণ মাতার দ্বারাই পুত্র এবং পুজবধূকে মন্্রদান 
করাইয়াছিলেন। অ্ববিদ্তার অনেক গুঢার্থ তিনি" ভূদেবকে বলিয়া দিয়াছিলেন। 
ভূদেবের তান্ত্রিক নাম আনন্দনাথ | “সন্ক্যা-বন্দন্যর এবং তক্ত্ো্ত পৃজাদির অর্থগ্রহ 
হইয়া এবং ভক্তিভাবে পুরশ্চরণ করিয়! ভূদেধবাবুর মনে যে ভাক' দৃঢসংবদ্ধ 
হইয়া! গিয়াছিল, তাহ! তাহার প্রণীত গ্রস্থাবলীর সবধত্র এবং নিজের আচার- 
প্রণালীর সকল বিষয়েই প্রকটিত হইয়] রহিয়াছে । তিনি ক্রমশঃ প্রকৃত হিন্দুয়ানীর 
কোমলতা, দৃঢ়তা! এবং উদারতায় সম্পূর্ণভাবে পরিষিক্ত হইয়র গিয়াঁছিশেন কঃ 

ভূদেব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপত্ডিতের সন্তান হইলেও কি মুসলমান, কি ভিন্ন 
ধর্মাক্রান্ত অপর জাতীয় কাহারও প্রতি কখনো! তাহার কোনরূপ বিরাগ ছিল না। 
তর্কভৃষণেরও উদার হৃদয়ে পরধর্মবিছেষের লেশমাক্র ছিল না। পুত্রের 
মুসলমান ছাত্রের! বাড়ীতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে সযত্ধে বসাইতে ও জল 
থাওয়াইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না । ভূদেববাবু মুসলমানদের প্রতি বরাবর 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তীহার “সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থে মুনলমানদের প্রতি তাহার 
শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, 

“আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি 
যে প্ররুত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্রত আধ্মতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। 





ওকি 


১। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় £ ভূদদেব চরিত ১ম ভাগ £ কলিকাত! ১৯১৭ £ পৃ ১৮ 


স্পা 


১৩২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


তাহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুলাম “উও 
ইয়ে হায়” আমার বোধ হইল যেন “সর্যং খষিদং ব্রদ্ধ” এই বৈদিক মহাবাক্যটি 
কোন প্রাচীনখধির মুখ হইতে বিনির্গত হইল। 

১৮৯০৭ মুসলমানদিগের ভারত রাজ্যশাসনে আমাদিগের অনেক উপকার 
দশিয়াছে। তাহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব 
প্রদেশ সাধারণ-প্রায় হিম্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। হর্ম্যশিল্প একটি উৎকট 
প্রণালীতে সংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্ঘতঃই মহাখণগ্রস্ত ।”১ 

ভূদেবের মধ্যে পাশ্চাত্য স্বদেশভক্তির *ও উদ্যমের এবং প্রাচ্য ধর্মপ্রবণতার 
এক শুভসশ্মিলন দৃ্ট হয় ভারতধর্মমহামণ্ডলের প্রথম স্থাপনাকালে তিনি 
ধর্মশিক্ষা! সন্বক্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্মসন্থন্ধে 
সংসারবিরাগী সম্মাসী নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এ সময়ে তিনি মহাত্মা 
বলরাম স্বামীর নাম উল্লেখও' করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ফণ্ডও সেই ধর্মশিক্ষার 
উদ্দেশ্তে স্থাপিত । ধর্মোন্নতি' ভিন্ন ভারতের কোন প্রকার প্রকৃত উন্নতি 
ঘটিতে পাঁরে না। 

সার আলফ্রেড ক্রফট কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্বরূপে 
কনভোকেশন বৃক্তৃতাস্থলে ভূদেববাবু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
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ইংরেজ জাতির প্রতি ভূদেব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাহাদের কাছে হিন্দুদের 
১। ভুদেব মুখোপাধ্যায় ঃ সামাজিক প্রবন্ধ ৬ সংঃ কলিকাত! ১৯৩৭ £ পৃ ১৬ 
২। সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী £ পূ ৫৯- 
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কি শিক্ষা করা প্রয়োজন তাহা তিনি ম্প&ই করিয়া বলিম্বাছেন। তখনকার 
নব্যশিক্ষিতদের ন্যায় ইংরেজদের সব কিছু অনুকরণ করিবার প্রবৃত্বিকে তিনি 
দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন, + 

“......ইতরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্ধকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই 
শিখিতে হয় না, গ্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল হয় ।”১ 

কিন্তু নব্যশিক্ষিত যুবকদের নিকট সর্ববিষয়েই ইংরেজ আঘর্শ ছিল। এই 
প্রসঙ্গে তিনি রাজনারায়ণ বস্থুর “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” সামক পুম্তকের উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন, 

কিয়েকবর্ধ গত হইল ইংরাজীতে অতিবুৎপন্পন কোন বন্ধুবরের বিরচিত 
“হিন্দুধর্মের শ্রেষটতা” নামক একখানি উতর পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম 
যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী 
কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজজকে আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। 
গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন় করিয়াছেন? এই মাত্র 
দেখাইয়াছেন, যে উহা! ইংরাজদিগের ধর্মের সহিত মিলে। গ্রস্থকারের মনের 
মানদণ্ড ইংরাজ।.....*ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার 
উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তরে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর 
সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে ।** 

পিতার উপদেশে এবং জীবনবৃত্তান্তের প্রভাবে ভূদ্দেবের হৃদয়ে তন্ত্রশান্ত্ে 
প্রতি চিরকাল শ্রদ্ধা জাগরূক ছিল। অস্তবিচ্ছিন্ন সমাজ যে তম্্শান্ত্রের প্রভাবে 
দৃঢ়সন্বদ্ধ হইতে পারে এই আশাও তিনি পোষণ করিতেন । “বিবিধ প্রবন্ধের 
দ্বিতীয় ভাগের (চু চূড়া, ১৯৯৫) তৃতীয় অধ্যায়ে (পূ ১৭৪-২০৫) ইহার আলোচনা 
আছে। ১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্ষের ১৭ই ডিসেম্বরের এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবুর লেখা 
কতকগুলি গান ও কবিতা বাহির হ্য়। “কালীপুজা” শীর্ষক একটি কবিতায় 
ভূদেবের তান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 

২৬।২/৮৩ তারিখের দৈনন্দিনলিপিতে ভূদেব লিখিয়াছিলেন, 

“তন্ত্র পড়িলাম। এই শানে অতুযুচ্চ জিনিসের উপরে এত মন্দজিনিসের 





১। ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় £ সামাজিক প্রবন্ধ £ পৃ ৮৫ 
২। তূদেব মুখোপাধ্যায় ১ সামাজিক প্রবন্ধ ; পৃ ৮৮৯ 


সিল, পেশ 


১৩৪ উনবিংশ শতাবীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


আবরণ দেওয়া আছে যে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগের দ্বারা ভাহার রুুস্তোদ্বাটন 
করিয়া লইতে হয়, সদগুরু ব্যতীত তন্ত্রের গ্রকৃতজ্ঞান একপ্রকার অসম্ভব 1৮১ 

রাহ্মদিগের প্রতি ভূদেব প্রসন্ন ছিলেন না। ক্রফট সাহেব ভৃদেবকে 
লিখিয়াছিলেন যে, যুবকদের চরিত্রোন্নতিকল্পে গ্রতাপচন্জ্র ম্ুমদার একটি করিয়া 
পাক্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার জন্ত চেষ্ট করিতেছেন। “এইরূপ সাপ্তাহিক 
বা পাক্ষিক বন্তৃতা সম্বন্ধে ভূদেব অন্যসময় বলিয়াছিলেন £- হিন্দু ভদ্রুলোক-, 
দিগের চরিত্র শাস্কনিদিষ্ট পথে স্বসমাজ মধ্যে অতীব উচ্চ আদর্শে গঠিত হইত। 
ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রমত্ত হইয়া! উচ্চৃঙ্খলতা আলিঙ্গন করিলেন? দৃঢ় চরিত্রের 
মূল-_-সমা'জশাসন, পিতৃশাসন, শান্্বশাসন কর্তন করিলেন ; এক্ষণে পরাহ্থকরণের 
পথে সাধ্টাহিক সার্মণ বা ধর্মরত্ৃতা শ্রবণ করিয়া! সকল দোষ কাটাইবেন !1”২ 

বিছ্ভাসাগরের প্রতি ভূদেব যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হইলেও তীহার বিধবাবিবাহ 
সম্বন্ধীয় আন্দোলনে সমাজে ক্ষতির আশঙ্কা করিতেন। তিনি মনে করিতেন, 
বিধবাবিবাহ্‌ প্রবৃত্তিমার্গের অগ্নকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক 
ব্যবস্থার সংস্কার করিয়! আসিতেছেন, ইহা! তাহার বিপরীত ব্যবস্থা । ভূদেব 
মন্ধ পরিত্যাগ করিয়া পরাশরকে ধরা সংস্কার বলিয়া মনে করেন নাই। 
নিবৃত্িমার্গ ও সংযমের পথই যে শ্রেষ্ঠ পথ-_-এই কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। 
বৈধব্য পালন করিলে সংসার পবিজ্র হয় এই তাহার মত ছিল। বিদ্যাসাগরের 
বিধবাবিবাহের চেষ্টাকে তিনি বিদ্যাসাগরের পক্ষে টাদে কলঙ্ক বলিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৩ 

বাল্যবিবাহকে সমর্থন করিয়া ভূদেব লিখিয়াছেন, “যে দেশে বয়োধিক হইলে 
বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহবন্ধন শিথিল এবং দম্পতী প্রণয় অদ্ধ-অন্থ্রাগমূলক 
বলিয়া অচিরস্থায়ী ।”8 

কিন্তু ভূদেব বহুবিবাহের সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিজে পত্রীর মৃত্যুর 
পর পুনবার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তাহার মতে “...দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহে 











পি 
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৪। তুদেব মুখোপাধ্যায়: পারিবারিক প্রবন্ধ : হুগলী ১৮৮২: পৃ€ 


ধর্মান্দোলন ১৩৫ 


অস্থখ এবং তৃপবিভ্রতা --অপরিগ্রহে অস্থথ মাত্র; হুথ কোন পক্ষেই নাই--- 
এই সিদ্ধান্ত স্থির ।৮১ | 

ভূদেব শ্বধর্পপালন, স্বদেশপ্রীতি, সদ্দাচার এবং সাত্বিক কর্মপ্রচেষ্টার প্রচারক 
ছিলেন। তাহার মতে সনাতনধর্মের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষ] | 

ধর্মান্দোলনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-৯১) একটি বিশেষ স্থান 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় 
ছিলেন । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিচ্যাসাগর সর্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন। ১৮৫১ 
থীষ্টাব্বের ২২শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর দেড়শত টাক বেতনে সংস্কৃত কলেজের 
প্রিন্সিপালের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধো 
ংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন হয়। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত 
কলেজে পড়িতে পাইত। বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্ষের জুলাই মাসে প্রথমে 
কায়স্থ এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে ম্বেকোন সম্তাস্ত ঘরের হিন্দুকে 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ দিলেন। 

সংস্কৃতশান্বে অসাধারণ পণ্ডিত হইলেও বিদ্যাসাগর পণ্ডিতদের গৌড়ামি ও 
কুসংস্কারের দাস ছিলেন না। প্রাচীন শান্ত্ের প্রতি অন্ধ ভক্তি ষেপাশ্চাত্য 
জ্ানার্জনের অস্তরায়_এই কথা তিনি মনে করিতেন। সুবিধার জন্য নিজের 
মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেও শাস্ত্র যে সর্বজ্ঞ খধিদের 
মন্তিষষ হইতে নির্গত হইয়াছে একথা একেবারেই মনে করিতেন না। এই দিক 
দিয়া ইয়ং বেঙ্গলের সংস্কারপ্রয়াসী দলের সহিত বিদ্যাসাগরের নিকট সাদৃশ্য 
আছে। রামমোহনের সহিত আবার এদিক দিয়া বৈসাদৃশ্ঠও রহিয়াছে । 
রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনই সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন । বরং প্রাচ্য 
দর্শনের প্রতি তাহার আন্তরিক টান ছিল। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই উদার 
দৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। শুধু ব্যবহারিক মূল্যের মাপকাঠিতে প্রাচ্য দর্শনকে 
মাপিয়া বিদ্যাসাগর প্রাচ্যদর্শনের মূল্য নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত 
পণ্ডিতের বেশভৃষার অন্তরালে বিদ্যাসাগরের নব্য ইউরোপীয় মনোভাব 
বিম্ময়জনক । | 





০৯ পক কপার পিস 


১। ভূদেব মুখোপাধ্যায় £ পারিবারিক প্রবন্ধ £ পৃ ১০২ 


১৩৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


স্বীশিক্ষাবিষ্তারের আন্দোলনের সহিত বিদ্যাসাগর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাকের ৭ই মে ডিঙ্কওয়াটার বেধুন একটি বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। বেখুন ১৮৫০ গ্রীষ্টান্বের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়ের অবৈতনিক 
সম্পাদক হইতে বিদ্যাসাগরকে অন্থরোধ করেন । ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের মার্চ মাসের 
পর হইতে এই বিদ্যালয় সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়। বাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাছুর, রায় হরচন্্র ঘোষ বাহাছুর, রমা প্রসাদ রায়, 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সিসিল 
বীডন এই কমিটির সভাপতি এবং বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদক হন। ১৮৫৪ 
্ীষ্টাবেব বিখ্যাত ডেস্প্যাচে বিলাতেব কতৃপক্ষের! স্ীশিক্ষার সমর্থন করেন। 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাঝে তদানীস্তন ছোটলাট ফ্রেডারিক জেমস হালিডে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের 
কার্ধে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা কাঁমনাঁ 
করিলে বিষ্াসাগর বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি বাঁলিক। বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

স্্ীশিক্ষার ব্যাপারে বিষ্াসাগরের প্রচেষ্ট। স্মরণীয় । কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীকে 
সচেতন করিবার জন্য বিদ্যাসাগর বেখুন বিদ্যালয়ের গাড়ীর ছুই পার্খে 'কন্যাপ্যেবং 
পালনীয় শিক্ষণীয়াতিযত্ুতঃ-_মহানিরাণতন্ত্রের এই শ্লোকাংশ ক্ষোদ্িত করাইয়া . 
ছিলেন। 

উনবিংশ শতাবীতে ধাহার! দেশের সমাজসংস্কারে অগ্রণী হইয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে রামমোহন ও বিগ্াসাগরই প্রধান । রামমোহনের সতীদাহ- 
নিবারণ আন্দোলনের অন্মরূপ বিষ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন । এই 
ছুই আন্দৌোলনই দেশ-বিস্তৃত চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। এই ছুই আন্দোলনের 
ধাহীরা প্রবল বিরোধিতা করেন তাহাদের মধ্যে রাধাকাস্ত দেবই প্রধান। এই 
দি দিয়] ইতিহাসে রাধাকাস্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 

বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পূর্বে বঙ্গদেশ ও তাহার বাহিরে 
ছুই একস্থানে বিধবাবিবাহ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী 
হয় নাই। বিদ্যাসাগরই প্রথম এই প্রচেষ্টায় সফলতা! লাভ করেন। এই সম্বন্ধে 
বিচ্যাসাগরের চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

“ভারতের স্থপবিত্র ক্ষেত্রে অনেক মহাষজ্জের আয়োজন হইয়াছে, খষিরা 
কত শতবার বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভারতীয় সঘরাটগণ বহুবার 
রাজসুয়যজ্জের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিস্তু বঙ্গের এই মৃতগ্রায় অধ্যাপক 
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মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অত্যুদিত হইয়া সমগ্র ভারতব্যাপী 
ধে মহা-আন্দোলনপূর্ণ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা 
মিলে না।”১ 

বিষ্ভাসাগরের বিধবা-বিবাহের জন্ত শাহীয় প্রমাণসংগ্রহ-প্রচেষ্টার পশ্চাতে 
কারুণ্য-প্রাবল্যই কাজ করিয়াছে। তাঁহার শাসকের আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে 
শাস্বান্রাগ নাই। শান্্র-শাসিত জনচিত্রকে নিজের মতাম্থবর্তা করিবার জন্তাই 
নিজের মতাম্যায়ী শাস্বীয় প্রমাণসংগ্রছে তিনি উদ্দীপ্ত হুইয়াছিলেন। বাল্য 
সহচরীর বৈধব্যের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াই বিষ্ভাসাগর শীস্কগ্রমাণসংগ্রহে 
প্রবৃশ্ত হন। কেননা শাস্ের প্রতি ফ্রাহার অন্ধমোহ ছিল না। বস্তুতঃ তীছার 
দয়াপ্রবৃত্তির শ্রোতে তাহার পৈতৃক ধর্ম, তাঁহার শাস্ত্-শ্রন্বা সবই ভাসিয় 
গিয়াছে। নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর উপনয়নের পর 
অভ্যাস করিয়াও ত্রাহ্মণজীবনের সব্বস্ব গায়ন্ত্রী পর্বস্ত ভূলিয়া গিয়াছিলেন।২ 

১৮৫৪ শ্রীষ্টাবকের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর “বিধবা-বিবাহ্‌ হওয়া উচিত 
কি না” নামক ২২ পৃষ্ঠার এরটি পুণ্তিকা লিখিয়! প্রচার করেন। এক সপ্তাহের 
মধ্যে এই পত্রিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। বিধবা-বিবাহ-সংক্ান্ত প্রথম 
পুস্তিক1 গ্রচারের পর চারিদিকের পণ্ডিতসমাজ ইহার প্রতিবাদে বনু প্রতিবাদ- 
পুস্তক প্রকাশ করিলে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। মুশিদাবাদের 
বৈদ্ধপ্রধান গঙ্গাধর কবিরাজ তাহার প্রধান গ্রতিগ্ছন্বী হন । 

বিচ্যাসাগর স্বয়ং আনন্দমোহন বন্থু প্রভৃতি ইংরেজীনবীশ বন্ধুদের সাহায্যে 
বিধবা-বিবাহ-সংক্রাস্ত পুস্তক ছুইখানির ইংরেজী অন্থবাদ করিয়া “118171886 
01 1031000 1০৬৮5, নামে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্ধে গ্রকাশ করেন । 

ইংরেজীশিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতায় অন্ধপ্রাণিত হিন্দুসস্তানেরাই বিদ্যানাগরকে 
বিশেষভাবে সমর্থন করে । বিষ্ঠাসাগরের বিধবা-বিবাহ পুস্তিকার গ্রতিবাদ-লমূহ 
প্রকাশিত হইবার পর বিষ্তাপাগর ১৮৫৫ থ্রীষ্টাকের অক্টোবর মাসে 'বিধবা-বিবাহ 
ইওয়। উচিত কি না” নামক দ্বিতীয় পুস্তিক। প্রকাশ করেন। এই পুশ্তকের 
প্রতিবাদে যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে গ্রসন্নকুমার দানিয়াড়ি 
মহাশয়ের পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য । 


১। চ্তীচরণ বল্যোপাধ্যায় ঃ বিষ্যাসাগর তৃতীয় সং ঃ এলাহাবাদ ১৯৯: পৃ২২+-১ 
২। বিহ্বীরীলাল সরকার £ বিদ্যানাগর £ কলিকাতা! ১৮৯৫ £ পৃ ৬৫৯ 


১৩৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিধবা-বিবাহ পুস্তকের প্রথম প্রস্তাবে বিস্তাসাগর প্রমাণ করেন যে, বিধবা" 
বিবাহ শান্ধাহযোদিত কর্ম। তাঁহার উদ্ধৃতি অনুসারে পরাশরনিরপিত ধর্ম 
কলিষুগের ধর্ম। পরাশর কলিযুগের বিধবাদের পক্ষে তিনটি বিধি দিয়াছেন-- 
বিবাহ, ক্রক্ষচর্য ও সহগমন। রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমন পূর্বেই রহিত 
হইয়াছে । কলিষুগে ব্রহ্ষচর্য অবলম্বন করিয়া দেহ্যাত্রা নির্বাহ কর] অত্যন্ত কঠিন 
কর্ম হইয়া! পড়িয়াছে। অতএব বিধবার পুনর্বার বিবাহ করা শাস্সম্মত কর্ম। 
বিগ্যাসাগর লিখিয়াছেন, ্‌ 

“যখন পরাশরসংহিতাতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, 
তখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলা কোনক্রমেই 
শাহ্বসম্মঘত অথব! বিচার-সিদ্ধ হইতেছে না।-" ***বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত 
হইলে, অসহা বৈধব্যযস্ত্রণা, .ব্যভিচারদোষ ও ভ্রণহত্যাপাপের নিবারণ ও 
তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে ।”১ 

বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন যে বিধবাবিবাহের প্রধান প্রতিকূলতা করিতেছে 
এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের দেশাচার | ৃঁ 

“আমি আশা করিয়াছিলাম, কোন সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্সম্মত বলিয়া 
প্রমাণ করিতে পারিলেই এ দেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, 
কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে । এ দেশে শাস্থ এবং দেশাচার এক 
পথে না চলিয়! পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে ।৮২ 

১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ষের অকৃটোবর মাসে “বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়1 উচিত কি না 
এতিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক" প্রকাশ করিবার পর বিষ্ভাসাগর নিজের ও 
অপরাপর এক হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর দিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট এই বিষয়ে 
এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদনপত্রের সহিত বিধবাবিবাহ 
আইনের এক খসড়াও পাঠান হইয়াছিল । 

এ দিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে ছত্রিশ হাজার সাত শত 
তেষট্টি জনের স্বাক্ষর যুক্ত একটি বিরুদ্ধ আবেদনপত্র ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ষের ১৭ই মার্চ 

১। বিদ্যাসাগর-গ্রস্থাবলী, সমাজ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
সজজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ₹ কলিকাতা ১৯৩৮ $ পৃ ৩৬ 

হ। এ £ পৃ ১৮৫ 
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তারিখে গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন । ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাশবেড়িয়া 
প্রভৃতি স্থান হইতেও এইরূপ পাণ্টা আবেদনপত্র আসে। নর্বসমেত প্রায় 
চল্লিশটি দরখান্তে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার ব্যক্তি খসড়ার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 
পঁচিশটি আবেদনপত্রে পাঁচ হাজার লোক বিলটির সমর্থন করিয়াছিলেন । 

এই স্থানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, বিধবাবিবাহের সমর্থকদের সংখ্যা 
কম হইলেও গণামান্ত সন্তরান্ত লোকের সংখ্যা উহ্বাদের মধ্যে বেশী ছিল। 
বিষ্যাসাগরের প্রেরিত আবেদনপন্জ্ে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়রুষণ মুখোপাধ্যায়ের 
নাম সর্বাগ্রে ছিল। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচম্পতি, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্ত্র গুধ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন্ধ, দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য 1১ অন্যান্য আবেদনপত্রে ধাহারা স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, কালী 
মিত্র, বর্ধমানাধিপতি মহাঁতাপটাদ ও নবহীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্রের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ৪ 

মোটামুটি বলা ধাইতে ,পারে যে ইয়ং বেঙ্গলের দল, তত্ববোধিনী গোগি, 

, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতসমাজের অধিকাংশ এবং জমিদারশ্রেণীর অনেকেই 
বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিয়াছিলেন । তালিকার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম 
বিস্ময়কর । বোধহয় প্রথমে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ভবশঙ্কর বিষ্যারত্ব, প্রভৃতির 
যায় ঈশ্বর গুপ্ঠও বিধবাঁবিবাহের সমর্থন করিয়াছিলেন । 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্ষের ২৬শে জুলাই ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা- 
বিবাহ আইন পাশ হয়। আইনটি 4০0 স্ডে 06 1856, 19617621140 
60 1517)095 211 15551 905690159 60 0115 71911125601 1711100 
৬/10০%/9 নামে স্থপ্রসিদ্ধ। এই স্থলে একটি কথ! উল্লেখযোগ্য যে, রাধাকাস্ত 
দেবের পুজনীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বিষ্যাসাগরকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং 
বিধবাবিবাছের শাস্বীয়ত] মানিয়া লইয়াছিলেন। “সমাচার চক্ড্রিক) ও “সঙ্বাদ 
প্রভাকর' পত্রদ্বয় বিধবাবিবাহের বিপক্ষে থাকিলেও “সম্বাদ ভাস্কর” পত্র ইছাকে 
সমর্থন করিয়াছিল। 

১৮৫৬ খ্রীষ্টান্জের ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে শ্রীরাজরুষণ 


১। চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিদ্যাসাগর $ পৃ ২৫৪-৫ 


১৪০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মবজাগরণ 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থুকিয়! স্টশটস্থ ভবনে প্রসিদ্ধ কথক রামধন ত্কবাগীণের কনিষ্ঠ 
পুত্র শ্রীশচন্তর বিষ্যারতু বিধবাবিবাহ করেন। 

সহস্র গ্রতিকূলতার মধ্যে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ১৮৭ 
. খ্রীষ্টাবে খানাকুল কষ্ণনগরনিবাসী শুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশ বধীয়া বিধবা- 
কন্তা ভবসুন্দরীর সহিত একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ দিয় তাহার চক্ষে 
বিধবাবিবাহের বৈধতা, শাস্বীয়তা এবং সে কার্ধে তাহার অন্থরাগের চরম প্রমাণ 
দিয়াছেন। ৃ্‌ 

যশোহ্‌র হিন্দুধ্মরক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধর্মমভ1 বি্যাসাগরের মতকে 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ 
মাংবংরিক অধিবেশনে নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ বিধবা-বিবাহ অশাস্বীয় ও অকর্তব্য 
বলিয়া বক্তৃতা করেন। এদিকে বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করিয়া বেনামীতে 
কতকগুলি পুস্তক প্রগারিত হয়। 

১০৮৪ খ্রীষ্টাব্ধের ওর! নভেম্বর কশ্ঠচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ঠ প্রণীত 'ব্রজবিলাস, 
প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপের স্মার্ত ব্রজনাথ বিধবাঁবিবাহের অশাস্বীয়তা প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য যশোহর হিন্দুধ্মরক্ষিণী সভার ৪র্থ সাংব্সরিক অধিবেশনে সংস্কৃত, 
ভাষায় যে বক্তৃতা করেন ইহ1 তাহার প্রত্যুত্তর । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্ধের ১৯শে অগস্ট 
কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্ত প্রণীত 'ত্বপরীক্ষা” প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে 
বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদী তুবনমোহন বিগ্যারত্ব, প্রস্তর স্থায়রত্ব এবং মধুস্থদন 
স্মৃতিয়ত্ব এই তিন পণ্ডিতের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ষের ১১ই 
নভেম্বর কণ্ঠচিৎ তত্বান্থেষিণঃ প্রণীত “বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা? 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার নামকরণ হয় “বিনয়-পত্ত্রিকাঁ” | 

হরগ্রসাদ শাক্সীর মতে 'ব্রজবিলাস? ও “রত্বপরীক্ষা” বিদ্যাসাগরের রচন]। 

“তখন কলিকাতার লোক এই বই ছখানি পড়িয়া হাসিয়া! অস্থির হইত। 
খুড়োও ছাড়েন নাই, তিনিও জবাব দিতেন, একটা জবাবের নাম--লাঠি থাকিলে 
পড়ে না, । কিন্তু হার খুড়োরই হইল; খুড়ো লিখিতেন সংস্কৃতে ; বিদ্যাসাগর 
লিখিতেন বাংলায়; খুড়োর বই কেউ বুঝিতে পারিত না, বিষ্যাসাগরের বই 
সবাই পড়িত।*১ 


১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রজেক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রনীত বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গের ভূমিক। £ 
কলিকাত। ১৯৩১ £ পৃ 
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১৮৬৬ শ্রীই]ুব্দে বিষ্যাসাগরের বনৃবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের স্থত্রপাত হয়। 
এই সময় যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয় তাহাতে প্রায় ২৫,১** লোক স্বাক্ষর , 
করেন। দ্বিতীয় আবেদনপত্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাবজের ১৯শে মার্চ তারিখে তদানীন্তন 
বঙ্গেশ্বর সিসিল বীডনকে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বঙ্গেশ্বর প্রথম উত্সাহ 
দেখাইলেও পরে কোন উদ্ভোগ দেখান নাই। 

, ন্লাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ সমর্থন করিলেও কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী 
সভা বহুবিবাহনিবারণ-বিষয়ে উদ্যোগী হয়। তাবানাথ তর্কবাচম্পতি প্রমুখ 
ব্যক্তির! প্রথমে বহুবিবাহ-নিবারণের সপক্ষে থাকিলেও পরে বিপক্ষে মত দেন। 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ছ্বারকানাথ" বিগ্যাভুষণ বলেন যে, ষহুবিবাহব্যাপার 
শান্াছমোদিত কার । এই বিষয় লইয়া মতানৈক্যের ফলে তারানাথ সনাতন 
ধর্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করেন। 

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাঝেয় অগস্ট মাসে 
মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে “সর্বশুভকরী” পত্তিক1 প্রকাশিত হয় তাহার 
প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগব “বাল্যবিবাহের দোষ” শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন । 

ব্রাঙ্ম-সমাজসন্বন্ধে বিগ্ভাসাগরের মনোভাব কিরূপ ছিল এ সপ্থন্ধে চণ্তীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

্রা্ম-সমাজে জাতীয়ভাব সুরক্ষিত হয় নাই বলিয়া তিনি অন্তরে অতান্ত 
ক্লেশ পাইতেন।..*""'তিনি ব্রাহ্মনমাজেই জাতীয় জীবনের পুনরুথখানের আশা 
ভরসা করিতেন। তাই ইহাকে বিপথে যাইতে দেখিয়া প্রাণে গভীর ক্লেশ 
পাইতেন। শ্রদ্ধাম্পদ রাজনারায়ণ বসুর সহিত কথোপকথনের সময় একবার 
বলিয়াছিলেন, “আপনার! (আদি ব্রাহ্মসমাজ ) একট গলির মধ্যে পড়িয়াছেন, 
আর সেই গলির একদিকে হিন্দুর! অন্যদিকে অত্যগ্রগামী ব্রাঙ্গেরা চাপিয়া 
ধরিয়াছে।”' ১ 

প্রয়োজন হইলে বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম-সমাজের সপক্ষত1 করিয়াছেন। তিনি 
তত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার কমিটিতে ছিলেন । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্ষের ৩ আইন 
বিধিবদ্ধ হইবার সপক্ষে তিনি মত দিয়াছিলেন। 


কী পা সা পপ পন হল পি ৯৭ শি পি কাপিসপা পণ সী পপি শপ 


১। চত্তীচয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিস্কাসাগর £ পৃ ৫৩, 


১৪২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি ছিল ইহা লইয়া অনেক আলে]চন! হুইয়াছে। 
চণ্তীচরণ লিখিয়াছেন, 

“..****তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাহার ধর্মবিশ্বীস, সাধারণ 
_ লোকের অনুষ্টিত কোন এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সুক্্রতররূপে পরীক্ষা 
করিয়! দেখিতে গেলে তাহার নিত্যজীবনের আগরব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন 
আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ষের লক্ষণের 
পরিচয়ও কখন পাওয়া! যাঁয় নাই ।৮১ 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, বি্ভাসাগর নাস্তিক ছিলেন এবং রামমোহন 
রায়ের জোষ্ট পুত্রের দৌহিত্র ললিত চট্োপাধ্যায়ের সহিত পরকালতব্ লইয়া 
হাস্পরিহান করিতেন ।৯ 

প্রকৃত কথা হইতেছে ঘষে, বিদ্যাসাগর ঈশ্বর-বিশ্বাপী লোক ছিলেন সন্দেহ 
নাই; তবে তিনি সমাজের কল্যাণের অপেক্ষা কোন ধর্মবিশ্বাসকে বড় করিয়া 
দেখেন নাই। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন কিনা এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন নাথ ঠাকুর 
তাহার ম্বৃতিকথায় বলিয়াছেন, 

“এ এক রকমের নান্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী ; এই অজ্ঞেযবাদী' 
আমি কিছুতেই সহা করিতে পারি না । অজ্জ্রেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? 
অচিস্তনীয় বলিতে পার; কিন্তু তাহাকে অজ্জেয় বলিব কেন ?”৩ 

কোন ধর্মমত, শান্্-শাসন বা দেশাচার তীহার কার্ধাবলীকে পরিচালিত 
করে নাই । বাঙ্গালীর মাতৃসলভ কারুণ্য দয়া তাহার সমস্ত কার্ষের মূলে রহিয়াছে । 
সহোদর শল্তৃচন্রকে এক পত্রে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন, 

“আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত 
যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে 
কদ্দাচ সঙ্কুচিত হইব ন11”8 


পর কর ০৯৫৮ পপর ০১ কটি ৯ পা পি পাপা ৬ পাস পা পি +পশপীশী পাশে এপি 


১। চত্তীচরণ বন্দোপাধ্যায় ঃ বিদ্যাসাগর ২ পূ ৫৩৯ 

২। বিপিনবিহীরী গুপ্ত £ পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়) £ কলিকাতা ১৯১৩ $ পৃ ২২৮-৯ 
৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত £ পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পধীয় ) £ কলিকাতা ১৯২৩ £ পৃ ১৯৯ 
৪। শঙডুচক্জ বিদ্যারত £ বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত £ কলিকাতা! ১৮৯১ £ পৃ ২১৯ 


€ী 
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ইস্থাই ঝ্য্যাসাগর-চরিত্রের মূল কথা । 

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের আন্দোলন খুব 
ব্যাপক হইয়াছিল। কৌলীন্কপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলরমণীদের ছুর্দশ! প্রকট 
করিবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ের “কুলীনকুলসর্বন্ব নাটক" (১৮৫৪) প্রণীত 
হয়। শ্যামাচরণ শ্রীমানী বালাযবিবাহকে কেন্দ্র করিয়া “বাল্যোছাহ নাটক" 
(১৮৬০) রচনা করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবাবিবাহ নাটক 
প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রিশিমূঞল পীর বক্সএর “বিধবাবিরহ নাটক+ (১৮৫৯) 
রাধামাধব মিত্রের “বিধবা-মনোরঞ্রন” (১৮৫৬), বিহারীলাল নন্দীর “বিধবা- 
পরিণয়োৎসব ( ১৮৫৭ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

এই যুগে শাক্তবৈষ্ণব-হবন্থের প্রায় অবসান হইয়? "হিন্দুধর্মের মধ্যে সংহতি 
আসিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম ও ব্রাঙ্গধর্মের বিরুদ্ধমোত রোধ করিবার জন্য এই 
সংহতি ক্রমেই দৃঢ় হইতেছিল। 

এই যুগে বৈষ্ব-পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্'কাহিনীও রচিত হইতেছিল। 
রঘুনন্দন গোস্বামী রামরসায়নে (১৮৩১?) রোমায়ণ কাহিনী” ও রাধা- 
মাধবোদয়ে” (১৮৫৯) রাধারুষ্ণের লীলা বর্ণন1 করেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামী 
( ১৮১০-১৮৮৮) কর্তৃক বৈষ্ণব ভাবধারা] পুনরুজ্জীবিত হয়। বহুকাল ধরিয়া 
বাঙ্গালাদেশে রুষ্থযাত্রার যে একটি লুপ্চপ্রায় শ্গীণধার! ছিল এবং গোপাল উড়ে 
প্রভৃতির ছারা যাহ! আদিরসের গ্রাচূর্ধে কলুষিত হইয়া! উঠিতেছিল কৃষ্ণকমল 
তাহাতে নবপ্রাণ সঙ্ধার করেন। তাহার “ম্বপ্রবিলাস” (১৮৬) প্রভৃতি 
পালাগুলি বহুদিন ধরিয়া পূর্ববঙ্গে ভক্তির স্রোত বহাইয়াছিল। তাহার সবাপেক্ষা 
স্মরণীয় গ্রন্থ “দিব্যোন্সাদ' বা "রাইউন্মাদিনী” (১৮৬১)। সমগ্রভাবে তাহার কাব্যের 
ফলশ্রুতি বৈষ্ণব ভাবধারার অনুসরণে নির্মল ভক্তিরসের প্রসাদ। কষ্চকমলের 
বৈষ্ণবতা সঙ্কীর্ণতামুক্ত ছিল। তাহার নিকটে শঙ্করীই কৃষ্ণশোকে বুন্াবনে 
কাত্যায়নী হইয়াছেন। ম্বপ্রবিলাস' ও রাইউন্মাদিনী” ব্যতীত কৃষ্চকমল 
“বিচিত্রবিলাস”, 'ভারতমিলন+, “নন্দহরণ”, “ম্থবলসংবাদ”, “নিমাইসন্ন্যাস” প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচনা করেন। | 

রুষ্ণকমলের জীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ববঙ্গেই কাটিয়াছে। তাহার 
ব্রজলীলাত্মক সঙ্গীতবনল কাব্যগুলি বৈষ্বধর্মের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক 
হইয়াছিল। কুষ্কমলের প্রধান কর্মক্ষেত্র ঢাকা । অনেকগুলি অভিনয়োপজীবী 


১৪৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সম্প্রদায় গঠিত হইয়া সমগ্র পূর্ববঙ্গে কৃষ্ণকমলের পদাবলী গাছিয়া বেড়াইত। 
পূর্বাঞ্চলে “বড় গৌসাই” বলিতে কৃষ্ণকমলকে বুঝাইত। 
কুষ্ণকমল মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহা ব্যতীত “জনৈক 
তীর্থগন্তকাম ব্রহ্ষচারীর নিকট গোস্বামী মহাশয় “গিরিধারী” নামে একটি বিগ্রহ 
প্রা্চ হয়েন ; “গিরিধারী”্র শ্রীচরণে তিনি আত্মবিক্রীত ছিলেন এবং বিগ্রহ 
সেবায় পরমানন্দ লাভ করিতেন। “গিরিধারী”্র দোহাই ভিন্ন কোন কথাই 
কহিতেন নাঁ। “গিরিধারীই” তাহার ধ্যান, জ্ঞান ও সর্বস্ব 1১ 
কুষ্ষকমলের রচনায় তাহার এই ধর্মমানসের উজ্জল পরিচয় সুম্পষ্ট। দাশরথি 
রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭) মধ্যেও শাক্তশৈর্ব ও বৈষ্ণবের ছন্ব একেবারেই ছিল মা। 
দাশরথির কৃষ্ণ কখনও রাঁন্মরূপ ধারণ করিয়াছেন-- 
“সিংহাসনে রামরূপ, হয়ে বসিলেন বিশ্বরূপ, 
রুক্িণী বামেতে হন সীতে। 
হন্মান ত্বরান্বিত, স্বারকায় উপনীত, 
ছন্ৰ ঘটে পুরে প্রবেশিতে 1২ 
দাশরখি তাহার পাচালীতে শাক্ত ও বৈষ্ঞবের দ্বম্ব অংশে উভয়ের বিরোধের 
অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। শান্ত কালীধাটে আগিয়া দেখিতেছেন তাহার 
ইঞ্টদেবী শ্যামা মা বুন্দাবনবিহারী শ্যামরূপে বিরাজিত। আবার বৈরাগী 
বিষুমন্দিরে আপিয়া দেখিতেছেন তাহার ইঠ্টদেব শ্রীহরি শ্ামারূপে বিরাজিতা। 
তীহার মতে কালী কৃষ্ণ অভের্দ। ভেদাভেদজ্ঞান সাধনার অন্তরায় | 
“উভয়ের মন ! তোরে মন্ত্রণা আমি বলি। 
অভেদ শিব রামায়, যা রাধা সা কালী ॥১৪ 
শুনি বাকা গুরু-বাক্য করয়ে প্রামাণ্য | 
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, না ভাবিও ভিন্ন ॥১৫৮৩ 


চ০০০০০০ 


১। কুষ্ণকমল-গ্রস্থীবলীতে কৃষ্ককমলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ; শ্রীকামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত 
২য় সং পরিবধিত ১ কলিকাতা! ১৯০৪ £ পৃ ১৯ 

২। দাশরধি রায়। পাঁচালী । প্রথম থণ্ড। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত £ কলিকাতা 
১৯০১ ১ পৃ ৮১৯ 

৩। দাশরধি রায়। পীচালী। দ্বিতীয় খণ্ড । হরিমোৌহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : কলিকাতা 
১৯৯১ £ পৃ ১৯৩৫ 


ধমান্দোলন ১৪৫ 


এই সময় বৈষ্ণবধর্মের শ্রোত পক্ষিল হইয়া উঠিয়াছিল এবং বৈষ্বদের মধ 
নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। “ছুতোমপ্যাচার নক্সা” গ্রন্থে কালী প্রসন্ন 
সিংহ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

“হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গৌসাইগিরি 
সকলের টেক|| আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্বল গৌসাই দেখতে 
পাই নি !-**গৌসাইর! স্বয়ং কেট ভগবান্‌ বলেই অনেক ছুর্লভ বস্ত অরেশে 
ঘরে বসে পান ও ফালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ 
ছাড়া বস্বহরণ, মানভঞ্গন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীরুষ্ণের গোছালো গোছালো 
লীলেখুলি করে থাকেন !.****'এ সওয়ায় গৌঁসাইর! অণ্ডর টেকরের ( মুদ্দফরাস্‌) 
কাজও করে থাকেন-পাঁচধিকে পেলে মস্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস 
বেওয়া মলে এরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন 1৮১ 


পেন তপিই ৯ পপাপাীপিশীপীশিট পিপি জলি 


১। কালীপ্রসন্ন সিংহ £ হুতোমপ্যাচার ন্স। (ছুই খণ্ড), কল্কেতার হাট্হদ্দ, হরিশ্চন্ 
মুখোপাধ্যায় ৫ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯ £ পৃ ৫৯৬০ 
২৩ 


মি 


সাহিত্য 


( ১৮০১--১৮৬০ ) 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙ্গা্ধা 
সাহিত্যে নৃতন সম্ভাবনা ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে গগ্যসাহিত্যের 
বিকাশ ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন জীবনবোধ জাগিয়া 
উঠিয়াছিল। সমাজসচেতনতা এই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ । 
এই সচেতনতা শুধু পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন ও সংবাদপত্রপ্রকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ 
রহিল না; ইহা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্তে রচিত নাটক প্রহসন ও উপন্যাস 
রচনার ক্ষেত্রেও বিস্তাপ লাভ করিল । ব্যক্তিসচেতনতার প্রথম স্ষ্ট প্রকাশ 
মধুক্দন দত্তর কাব্যে। 

অনাধুনিক বা প্রাচীন ধারায় এই যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্মাকাব্য 
ও ব্রতকথা, রামায়ণ, মহাভারত, কুষ্ণারন, বিবিধ পৌরাণিককাব্য, বৈষ্ণবনিবন্ধ 
ও পদাবলী, বিবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকাঁকাব্য, এত্তিহাসিক ও লৌকিক 
ছড়া প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল. ইহা ছাড়া খেউড়, তরজা, আখড়াই, হাফ- 
আখড়াই, দাড়াকবি, কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা, বাউলগান প্রভৃতিরও স্যষি 
চলিয়াছিল। এই অনাধুনিক ধার! অষ্টাদশ শতাব্ধীর সাহিত্যরচনার জের । 
নবযুগের কোন বিশেষ লক্ষণ ইহার মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই । উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আধুনিক ও অনাধুনিক ধার! পাশাপাশি চলিয়াছিল, 
কিন্ত ক্রমে গ্রথম ধারার প্রবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ধারা ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয়া প্রথম ধারার সহিত মিশিয়া গিয়া মাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা 
করিয়াছিল। আমরা প্রথমে অনাধুনিক ধারাটির বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা 
করিয়া পরে আধুনিক ধাবা সম্পর্কে আলোচন] কারব। একটি কথা এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, অনাধুনিক ধারাটি প্রধানত পছ্য-বদ্ধ এবং আধুনিক ধারাটি 
প্রধানত গগ্য-বন্ধ | 

অনাধুনিক ধারা সম্পর্কে ডাঃ স্থকুমার সেন তাহার “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ণেষের দিকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন । 


সাহিত্য ১৭৭ 


মধ 


আলোচনার অসম্পূর্তা পরিহার করিবার জন্ত এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে। এই আলোচনার কিছু তথ্য উক্ত পুস্তকে নাই। 

অনাধুনিক বা প্রাচীন ধারায় দেবদেবীর যাহাত্মাকাবোর মধ্যে পূর্থীচন্তরের 
“গৌরীমঙ্গল” ( ১৮০৬-৭) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। এই প্রসঙ্গে নন্দকুমার 
কন্বিরত্বের 'কালীকৈবল্দায়িনী” (১৮৩১ খ্ীষটাব্ধ ), জগমোহন যিজ্রের 'মনসামঙল, 
( ১৮৪৪-৪৫ শ্রীাব ), ধিজ কালীপ্রসন্নের মনসামঙগল” (১৮৬ শ্রীষ্টাব), নিত্যানম্দ 
চক্রবর্তীর 'শীতলামঙ্গল” (১৮০৯-১০ খ্ীষ্টাব্ধ ) প্রভৃতি গ্রস্থের নাম ম্মর্তব্য | 

রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্তায়ন রচন1 এই যুগেও চলিয়াছিল। রামকমল 
দত্তের “রামায়ণ” (১৮৪২ শ্রীষ্টাব্ব), রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ন+ (১৮৩১ 
্রীটাব্দ ) প্রভৃতি গ্রস্থের নাম করা যাইতে পারে। বিবিধ বৈষ্থবগ্রন্থ ও পদাখলী 
এই যুগে রচিত হম । রুষ্ণদাঁসের বাঙ্গালা “ভক্তমাল' ( উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশক ) একটি বিশেষ উল্লেখযোগা গ্রন্থ । নিয়ানন্দ দ্রধসের “পদরসসার” উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষের দিকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । ইহাতে 
প্রায় ২৭০০ পদ আছে । তন্মক্যে প্রায় ৬৫০টি পদ 'পদকল্পতরূ/তে পাওয়া যায় না। 
এই যুগে কমলাকান্ত দাস একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি নিজে ১৮০৭ 
খ্রীগান্সে 'পদরত্বাকরের সক্কলন করেন। ইহার ১৩৫৮টি পদের মধ্যে প্রায় 
কুড়িটি তাহার নিজের রচন1। তাহার কতকগুলি পদ ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্দে 'কমলাকাছের 
পদাবলী” নামে শ্রীকান্ত মল্লিক কতৃক প্রকাশিত হয়। রাঙা রাজ্েন্দ্রলাল মিত্রের 
'পত1 জন্মেজয় যিত্র সন্ধর্ষণ ভণিতায় কতকগুলি উত্কই বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। 
১৮৬০ খ্রীষ্টাবে জন্মেজয় মিত্র “সঙ্গীতরসার্ণব নামে স্বরচিত পদের যে সঙ্কলন 
কবেন তাহাতে কাভার পিতামহ পীতান্বর মিত্রের কয়েকটি প্র সন্নিবিষ্ট হয়। 
এই যুগে শাক্তপদাবলীসাহিতোর শ্রেষ্ঠ কবি কমলাকাস্ত। বর্ধমানের মহারাজ 
তেজশ্চন্দ্বের সভাকে কেন্দ্র করিয়া! কমলাকান্তের ভক্তিসঙ্গীতের ধারা উৎসারিত 
হইতে থাকে । ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তেজশ্চন্দ্ের সভাপগ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি 
বর্ধমানে 'মাসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তেজশ্চন্ত্র এই তাস্থ্রিক সাধককে 
মন্গুরপদে বরণ করিগ্লা লন। বর্ধমান রাজপভায় এই সঙ্গীতপার1 মহাতাব চা? 
কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ প্বস্ত রক্ষিত হ্র়। মহাতাব চাদ শক্ত 
পদাবলীর মধ্যে ভক্তহৃদয়ের ঘাবেগ প্রকাশ করেন । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাতাব 
টাঁদ কমলাকান্তের যে দুইশতটি পদ মুদ্রিত করেন সেগুলি রামপ্রসাদের রচনার 


১৭৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্জালার নবজাগরণ 


পার্থেই স্থান পাইবার যোগ্য । কমলাকাস্ত ভট্টাচার্যের অনেক পদ এখনও 
পর্যস্ত সংগৃহীত হয় নাই । 

এই যুগে বহু উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা পদ্যবন্ধে রচিত হয়। অনূদিত গ্রস্থাদি 
যেমন গণ্ঠে তেমনি পদ্যেও রচিত হইত । অভয়াচবণ তর্কবাগীশের “ভূপালকদন্ব', 
বাজ কালীকৃষ্ণ দেব বাহাছুরের 8১9 7:21016, গ্রন্থের অঙ্বাদ, নন্দকুমার রায়ের 
ব্যাকরণদর্পণ” প্রভৃতি গ্রস্থ এই প্রণঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গগছ্যপদ্যে রচিত কাবাও 
এই সময়ে দেখা যায়। এইগুলি পদ্যকাহিনী এবং গগ্যউপন্তামের মধ্যবর্তী 
অবস্থার রচনা । পঞ্চানন বন্দ্োপাপা]য়েব “প্রেয নাটক" (সম্ভবত্ত ১৮২০ 
্রীষ্টাব্ব ) গছ্যপছ্যে লেখা । আগাগোড়। পছ্যে রচিত বাধামোহন সেনের “সঙ্গীত 
তরঙ্গ” (১৮২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্ ) সঙ্গীতশাক্সরবিষয়ক একটি উতকষ্ট গ্রন্থ। উমাঁচবণ 
মিত্র ও প্রাণরুষ্জ মিজেব উপাখ্যানকাঁব্য 'গেলেবকাঁঅলি ইতিহাস” ( ১৮৪৩ 
খ্রীষ্টাব্ ), নন্দকুমার কবিরত্বেব “শুকবিলাস” (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ষ ) মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারেব পছ্যকাঁবা “বাসবদত্ত। (১৮৩৬-৩৭ গ্রীষ্টাব্ধ ) বিশেষ স্মবণীয়। এই 
প্রনঙ্গে ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব পদ্যবদ্ধে বচিত "দৃতীবিলান” (১৮২৫ 
্রী্টাব্ব ) ও “আশ্চর্য উপাখ্যান, (১৮৩৫ থ্রীপ্টাব্ব) এবং গগ্ভেপগ্যে লিখিত 
“পুরুষোত্তম চক্র্িকা"র ( ১৮৪৪ খ্রীষ্ঠাব্ব ) নাম কবা যাইতে পাবে। 

এই সময়ে অনেক পৌবাণিক ও লৌকিক ছডা রচিত হইয়াছিল। 
দেবদেবীব মাহাত্ম্য ছাডাও নানা এতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র কবিয়াও 
ছড়া জন্ম লাভ করে। 

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাছুবেব অন্ুচবমণ্ডলীব মধ্যে যে কতিপয় শ্রেষ্ঠ 
স্গীতজ্ঞ ছিলেন তাহাদের মধ্যে কুলুইচন্ত্র সেন অন্ততম। প্রধানত তাহাব 
চেষ্টাতেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রাবস্তে থেউড়গান ওস্তাদিঢঙে মণ্ডিত ও মাজিত 
হয়! আখডাই নামে পরিচিত হয। কুলুইচন্দ্র সেনেব আত্মীয় রামনিধি গুধু 
(নিধুবাবু) ( ১৭৪১-১৮৩৯ ) আখড়াইগীতরচয়িতাদেব মধ্যে শ্রেঠট ছিলেন । 
আখড়াই ভাঙিয়া হাঁফ-আখড়াইপদ্ধতির হ্ষ্টি করিলেন বাগবাজাবনিবাসী 
মোহনচাদ বস । 

কবিগানের ধারার মধ্যে এই সময়ে নৃতন উদ্দীপন] দৃষ্ট হয়। রাম বন্ধ 
( ১৭৮৬-১৮২৮ ) অন্যতম শ্রেঠ কবিগানরচধিতা। তীহাব বয়ম যখন বাব বৎসর 
তখন বিখ্যাত কবিওয়াল1 ভবানী বেণে তাহার গানগুলি নিজেব দলে গাওয়াইবার 


সাহিত্য ১৪৯ 


জন্য গ্রহণ করেন এবং তীহাকে বাধনদারের কাজে লাগান।, এই ভবানী 
বেণের দল হইঠ্তে ক্রমে তিনি নিধু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের 
দলে যোগ দেন। পরে তিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। রাম বহ্থর 
উমামূলক সঙ্গীতগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার বিরহ এককালে সমগ্র বাঙ্গালা- 
দেশকে মাতাইয়াছিল । অন্যান কবিওয়ালাদের মধ্যে হরেরুষ দীঘাড়ী বা হরু 
টাকুর ( ১৭৩৮-১৮২৪ ), নিত্যানন্দ বৈরাগী ( ১৭৫১-১৮১৩ ), নীলুঠাকুর (মৃত্যু 
১৮২৫) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বর গুণ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি আরও অনেকে কবির গান বাধিয়া দিতেন । দক্ষিণেশ্বরবাপী কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক অনেকগুলি কবিগান সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার “গুপ রত্বোদ্ধার ব! প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ (১৮৯৪) একটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। 

এই যুগের শ্রেষ্ট পাচালীরচয়িতা দাশরথি বায় ( ১৮০৬-১৮৫৭)। ক্ষ্ণকমল 
গোস্বামীও (১৮১০-১৮৮৮) পাচালী ও কৃষ্ণযাত্রার পাল রচনা করিয়া ও কীতনের 
ঢঙে গাহিয়। বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন । 

নাশরথি রায়ের পালিত্য, বাক্চাতুধ, ছন্দবৈচিত্র্য, কৌতুক প্রপ্নতা প্রভৃতি 
বিশেষত্ব অনেক স্থলে ভারতচন্দ্রের রচনাকে স্মরণ করাহয়! দেয়। যেহেতু 
সমসাময়িক কাল নূতন করিয়! হিন্দুধর্মের অস্যুর্থানে সচেতন হইয়া উঠিতেছিল, 
সেইজন্য অন্যান্ত কবিওয়ালাদের মত দাশর[ি রায়কেও প্রধাণত ধর্মমূলক আখ্যান 
উপাখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে । তবে তাহার কাবো আদিরগও 
যথেষ্ট পরিমাণে ছিল । দাশরথি রায়ের পাচালী ছুই খণ্ডে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
কতৃক সম্পাদিত হস প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০১)। দাঁশবথে গ্ায়েপ রচনার 
প্রধান গুণ সজীবতা ও সরসতা। লোকচরিত্রের বহু বিচিত্র বিশ্লেষণে দাশরথি 
রায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার (িববিবাহপালায় নিমন্ত্রণ 
থাইবার পর বিশ্বণিন্দুকের বক্তব্য পরম উপভোগ্য । হরধন 5, দঙ্ষষজ্ঞ, 
অভ্তুরসংবাদ, দ্রোপদীর বন্মহরণ প্রভৃতি পালায় দাশরথি রায় সমাক্গজীবনের 
কতকগুলি আশ্চর্য সত্যকে অপূর্ব নিপুণতার সহিত উদঘাটন করিয়াছেন । 
দক্ষষজ্ঞপালায় শিব ও দক্ষর সম্পর্কনির্ধারণে দাশরথি যে উপমার মালা 
গাথিয়াছেন তাহা তাহার কবিত্ব শক্তির উজ্জল পরিচয় দেয়। দাশরথি মূলত 
সভারঞজন কবি। সেই কারণে শ্রোতার শ্ররণেন্দ্িয়ের দিকে ভাহার লক্ষা ছিল 
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বেশী। শঙ্জালঙ্কারের দিকে তাহার প্রবণতা সন্বেও তাহার গানগুলি কবিত্বের 
মর্যাদা হারায় নাই । ₹ 

কৃষ্ণকমলের স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্মরণীয়। বহুকাল ধরি; প্রবাহিত 
কষ্ণধাত্রার একটি লুগ্তপ্রায় ক্ষীণ ধারাতে কৃষ্ণকমল নবপ্রাণ সঞ্চার '«রয়াছেন। 
বলিতে গেলে বৈষ্ণবসাহিত্যের সংস্কৃতনাটকগুলির পরেই কৃষ্ণকমলের দান। 
তাহার রচনা শুধু তত্বমূলক নহে, তাহা কবিত্বেও উজ্জ্বল । সম্ভবত '্বপ্রবিলাস' 
(১৮৬০) তীহার প্রথম পালা। ইহাতে একদিকে জননী ষশোদা, অন্যদিকে 
শ্রীরাধা--কৃষ্ণকমলের হাতে বাৎসল্য এবং মধুর রস. উভয়ই সমভাবে প্রস্ফুটিত 
হইয়াছে। যশোদাবিলাপ রামপ্রসাদের পদাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়। 
ন্প্নবিলাসে'র পরে রুষ্ককমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি “দিব্যোম্মাদ বা রাইউন্াদিনী” 
( ১৮৬১) রচিত হয়। ». 

অধ্যাত্ম ও দেহতত্ববিষয়ক গীতের ধার! এই যুগেও লক্গ্য করা যায়। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাউল, দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লেখা অনেকগুলি গান পাওয়া 
গিয়াছে। 

এইবার আমরা আধুনিক ধারাটির সম্পর্কে আলোচনা করিব। পূর্বেই 
বলিয়াছি-_এই আধুনিক ধারাটিই উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের সাহিত্য । গচ্ 
সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি ও কাব্যের ক্ষেত্রে নূতন জীবনবোধেব বিকাশই 
নবযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । প্রথমে গস্ঠসাহিত্যের কথা ধর] ষাক। 

ধর্মপ্রচাব ও শিক্ষাবিস্তারের প্রেরণ প্রথমে গস্ঠের ব্যাপক ব্যবহারের মূলে 
কাজ করিয়াছে। সেইজন্য শতাব্দীর প্রথমে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল 
সেগুলির বিশেষ কোন মাহিত্যিক মূল্য ছিল না। ক্রমে ধর্মপুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক 
রচনার ক্ষেত্রে শীমাবদ্ধ না থাকিয়া নাটক, প্রহসন, উপন্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
গঞ্ঠের বিকাশের ফলে ইহাতে সাহিত্যের নিবিড় স্পর্শ লাগিল। কতকগুলি 
সংবাদপত্র প্রকাশত হইয়াও বাঙ্গালা গগ্ঘের বিকাশ ও প্রচারের সহায়তা 
করিয়াছিল । 

শ্ীরামপুবে স্থাপিত ব্যাপটিস্ট মিশন বাঙ্গালা দেশে শ্রীষ্টধর্মগ্রচারে বিশেষ 
উদ্ভোগী হুইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্টে তাহার] বাঙ্গালায় বাইবেল অস্থবাদ করিয়া 
এবং খ্রীষ্ট্র মাহাত্মম্থচক কাব্য ও নিবন্ধ লিখিয়! জনসমাজে প্রচার করিতেন। 
১৮০০ শ্রী্টাবে শ্রীরামপুর মিশনের ধুলিতিষঠা হয়। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্র হইতে 
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রুত্তিবাসের “রামায়ণ ও কাশীরাম দালের “মহাভারত” এবং বাঙ্গালা গন্ভের 
পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের অগস্ট মাসে “গসপেল অব সেন্ট 
ম্যাথিউ অংশ মূল গ্রীক হইতে অনুদিত হুইয়া “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত 
নামে প্রকাশিত হয়। ইহাই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত প্রথম 
বাঙ্গালা গগ্-পুস্তক । ১৮০১ খ্রীষ্টাবের ৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গাল! নিউ টেস্টামেণ্টের 
মুদ্রণ হয়। পরে বাইবেল অনুবার্দের অনেকগুলি সংস্করণ প্রচ্গুর লাভ করে।, 
শুধু বাইবেলের অঙ্থবাদ ছাড়াও শ্রীরাঘপুর মিশনের পান্দ্রী উইলিয়ম কেরী অগ্য 
অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেন। 

বাঙ্গাল! গন্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রামরাম্‌ বস্থুর একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। রামরাম বন্থ্‌ প্রথমে পান্রী জন টমাসের বাঙ্গাল! শিক্ষক ছিলেন। 
পরে শ্রীরামপুর মিশনের সহিত যুক্ত হন। ১৮০৭ গ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তিনি 
'জ্ঞানোদয়' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮০) গ্রীষ্টাঝে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের পগ্ডিতী পাইয়া তিনি ১৮২ খ্রীষ্টাবে 'লিপিমালা' লেখেন। রামরাম 
বস্থুর গন্ঠরচনায় সাহিত্যের স্পর্শ ছিল। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মে লর্ড ওয়েলেসলির 
আগ্রহে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। উইলিয়ম কেরী বাঙ্গালা বিভাগের অধিকর্তা 
হুন। কেরীর আগ্রহ ও উৎসাহে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। ফোর্ট 
উইলিয়ম যুগে রামরাম বন্থুর “রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' (১৮০১) ও “লিপিমাল।' 
(১৮০২) মৃত্যুঙ্থয় বিছ্যালঙ্কারের জ্িশ সিংহাসন” (১৮২), গোলক শর্মার 
“হিতোপদেশ” (১৮২), ভার্িণীচরণ মিত্রের "ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিষ্ট' (১৮০৩), 
চণ্ডীচরণ মুন্শীর “তোতাইতিহাস” (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রং* (১৮০৫), হরপ্রমাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা” (১৮১৫) 
ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পদীর্থকৌমুদী' (১৮২১) বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠাপুত্তকসমূছের মুল্য বেশী 
ছিল বলিয়া স্বপ্প মূল্যে বিবিধ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেস্তে 
১৮১৭ গ্র্টাবের জুলাই মাসে কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই 
সোসাইটির সদস্য তারিণীচরণ যিত্র, রাধাকাস্ত দেব ও রামকমল সেন 'নীতি 
কথা? সঙ্কলন ও অঙ্বাদ করেন। পুস্তকটি ১৮১৮ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। অপর 
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গ্রন্থের মধ তারাটাদ দত্তের “মনোরঞ্রনেতিহাস? (১৮১৯) ও রাম্নকমল সেনের 
“হিতোপদেশ" (১৮২০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাজা রাধাকাস্ত দেবের চেষ্টায় 
সঙ্কলিত ও গ্রকাঁশিত সংস্কৃত বিশ্বকোষ 'শব্বকল্প্রম' (১৮২২-১৮৫২) একটি 
স্মরণীয় গ্রন্থ । গ্রন্থটি আট খণ্ডে সম্পূর্ণ । 

শ্রীরামপুরের পান্রীরা নানা বিষয়ে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগিতা 
করিয়াছিল শ্রীরামপুরের মিশনরীদের কোন কোন বই সোসাইটির অধীন 
বিষ্ভালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তক হইয়াছিল। উইলিয়ম কেরীর জোষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স 
কেরী “বানিয়ান? বচিত 72112171105 7১1081655+ গ্রন্থের অন্গবাদ করিয়া! তাহার 
নামি দেন 'যাক্রযগ্রপরণ । গোল্ডস্মিথ রচিত 40 410110561)15100 01 0175 
[3396075 ০৫ 71181%30+ অবলম্বনে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “ত্রিটিশদেশীয় বিবরণ 
রচনা করেন, । 
, কলিকাতা স্কুল বুক সোপাইটি কর্তৃক ইতিহাস ভূগোল জ্যোতিষ প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ক অনেক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে মৌলিক 
গ্রশ্থের সংখ্যা নাই বলিলেও চলে। 

রামমোহন রায়ের হাতে বাঙ্গালা গগ্যরীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন * 
ঘটে। রামমোহনের প্রথম বাঙ্গাল! রচনা “বেদাস্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৮১৫ 
্রীষ্টান্বে। ইহার পব হইতে মৃত্যুকাল পধনস্ত রামমোহন সত্তরটি মৌলিক বা 
অনূদিত পুস্তকপুম্তিকা বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন। রামমোহনের 
গগ্ঠরচনার সম্মান কতখানি তাহার প্রাপ্য সে বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে। 
ডাঃ সথশীলকুমার দে রামমোহনের ও গৌরমোহন বিছ্যালঙ্কারের স্্রীশিক্ষাঁ স্বন্কীয় 
রচনার আশ্চর্য মিল দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, রামমোহনের নামে প্রচলিত এ 
সকল রচন| গৌরমোহনের লেখা ।১ রামমোহনের নামে প্রচলিত অন্তান্ত রচনাও 
অপর কোন কোন ব্যক্তির রচন! হইতে পারে । সেকালের অর্থশালী ব্যক্কিরা 
লোক রাখিয়া রচনা লিখাইয়া লইতেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নছে। কিন্তু সম্পূর্ণ 
নিজের না হইলেও এই সব রচনার বিষয়বস্ত যে তাহার নিজন্ব এ বিষয়ে সমর্থন 
করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কিশোরীচাদ মিত্রের 
মত প্রামাণিক লেখকের মতে ইংরেজী রচনায় রামমোহন ইংরেজ বন্ধুদের যথেষ্ট 


শপ | সাজা পপ পপি ৩০৯ পা? কট পপ পপ পপ 


১। শনিবারের চিঠি £ মাধ ১৩৪* লাল (]9:00815-5501091 1934) ; পু ৪২-৫৬ 


সাহিত্য ১৫৩ 


সাহাধ্য গ্রহ্থণ করিয়াছিলেন।* রামমোহনের বন্ধু ও প্রাইভেট ফেক্রেটারী 
স্যাগুফোর্ড আর্নট রামমোহনের কয়েকটি রচনা নিজের বলিয়া দীবী করেন। , 
এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হোরেস হেম্যান উইলসন ১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্বের ২১শে 
ডিসেম্বর রামকমল সেনকে এক পত্র লেখেন ।২ 

রামমোহনের ছিতীয় গ্রন্থ “বেদাস্তসার, ১৮১৫ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 
'রামমোহনের অন্থান্ত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা হইতেছে গোস্বামীর লহিত বিচার" 
(জুন ১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ”*( নবেম্বর ১৮১৮), 
সহুমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবঙকের দ্বিতীয় সন্বাদ' (নবেম্বর ১৮১৯ ), “পথ্য প্রান, 
(ডিসেম্বর ১৮২৩) ও “গৌড় ব্যাকরণ? ( ১৮৩৩ )। রি 

রামমোহনের গণ্ে মংস্কৃতের গপ্ডিতীরীতি অনুক্থর্ হুম নাই। তাহার রচনা 
বেশ প্রাঞ্জল ছিল এবং তাহাতে ছেদচিহ্ন ও দুরান্বয়ের দোষ ছিলনা । বাঙ্গাল! 
গগ্ভাষার সাহায্যে তিনি বাঙ্গালা দেশে দার্শনিক জ্ঞানচর্চার হুত্রপাত 
করিয়াছিলেন । 

অনেকের মতে রামমোহনই প্রথম বাঙ্গাল! গগ্যকে সাহিত্যবপ দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । এ কথা ঠিক নহে। রামমোহনের পূর্বে রামরাম বন্ধু ও 
মৃত্যুপ্য় বিদ্যালঙ্কারের গছারচনার স্থানে স্থানে সাহিত্যের স্পর্শ আবিষ্কার করা 
কষ্টসাধ্য নছে। 

উনবিংশ শতাব্বীর প্রথম দিকের গগ্চরচনাকারদের মধ্যে ভবানীচরণ 
বন্দোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রমথনাথ শর্মণ ছদ্মনামে ভবানী- 
চরণ ১৮২৩ খ্রীষ্টাবে 'িববাবুবিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রস্থটি গণ্ঘেপস্ঠে 
লিখিত। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ভবানীচরণ “নববিবিবিলাস গ্রন্থ 
রচনা করেন। সম্ভবত ইহা ১৮৩১ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। ইছার পূর্বে 
ভবানীচরণ “কলিকাতা কমলালয়” (১৮২৩) ও পহতোপদেশ' (১৮২৩) গ্রসথ 
রচনা করেন। এই পকল গ্রন্থে সর্বত্র ্লীলতা রক্ষা না হইলেও রসম্থগ্রির একটি 
স্বাধীন প্রয়াস ছিল। ঝ্মমমৌহনের রচনায় কোথাও কোথাও যে ব্যগগকটাক্ষ 
ৃষ্ট হয়, ভবানীচরণের রচনায় সেই ব্যঙ্গ তীব্রতর কিন্তু অধিকতর সরসতার সহিত 
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১৫৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবর্জাগরণ 


পরিবেধিত, হওয়াতে তাহা যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছে। পুরবর্তীকালে 
কলিকাতার বাবুদের লইয়া যে ব্যঙ্গরসাত্মক রচনাঁ-ধারার স্থপ্টি হয় তাহার প্রথম 
প্রকাশ ভবানীচরণের রচনায় । ভাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 
« 'ন্ববাবুবিলাস” প্রথম উপন্তাসের গৌরব দাবী করে।”১ 

উপরের আলোচন! হইতে ইহা! স্পষ্ট হইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন 
দশকের মধ্যে মৌলিক পুম্তকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশই দেশীবিদেশী, 
গ্রন্থের অন্থুবাদ বা প্রস্কলন। প্রধানত দুইটি প্রেরণা এই সময়ে সাহিত্যন্থপ্টির 
মূলে কাজ করিয়াছে । একটি, বিভিন্ন ধর্মেব ব্যাখ্যা ও প্রচার এবং দ্বিতীয়টি, 
পাশ্চাত্য শিক্ষাসভাতার প্রসার | রামরাঁম 'বন্থ, মৃত্যু বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন 
রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। ইহাদের বচনায় 
র্ুমোক্নত গগ্ভের রূপ দুষ্ট হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় উদ্দেশ্টমূলক রচন1 বলিয়া 
এই গগ্ঘের মধ্যে সত্যকার সাহিত্যবূপ প্রকাশ পায় নাই । উনবিংশ শতাব্দীর 
উত্তরতিরিশে বাঙ্গাল! গদ্যের প্রতিষ্ঠায় ধাহাদের প্রচেষ্টা স্মরণীয় তাহাদের মধ্যে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেজুলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
রাজনারায়ণ বন্ধ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর, প্যাবীটাদ মিত্র, 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠাপুস্তকই রচনা করিয়াছিলেন বেশী। অক্ষয়কুমারের 
রাহাবস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সন্বন্ধ-বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ 
১৮৫৩ ), চারু পাঠ” (প্রথম ভাগ ১৮৫৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ 
১৮৫৯ ), ধের্মনীতি” (১৮৫৩) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখষোগ্য । অক্ষয়- 
কুমারই প্রথম সার্থকভাবে বাঙ্গলা ভাষায় জ্বানবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ত 
করেন। অক্ষয়কুমার রসষ্টা সাহিত্যিক না হইলেও তাহার রচনা ছিল 
প্রকাশক্ষম, বাবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট । 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা বড় কীতি “বিদ্যাকল্পদ্রম' । ইছার 
প্রথম পাচ খণ্ড ১৮৪৬ খ্রীষ্টাকে, ষষ্ঠ হইতে একাদশ খণ্ড ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 
১৮৪৯ গ্রষ্টান্বের মধো এবং শেষ দুই খণ্ড ১৮৫০ স্রীষ্টা হইতে ১৮৫১ থ্রীটাবের 


পাস পপি শি শা লাস পাই উস 


১। ডাঃ গ্রীকুমার বন্যোপাধ্যায় : বঙগসাহিত্যে উপন্থাসের ধারা, খিতীয় সংস্করণ ; কলিকাতা 
১৯৪১৮ 2 পৃ ১৭। 


সাহিত্য ১৫৫ 


মধ্যে গ্রকাশিত হয়। ছেদ-চিহ্মের অধিক ব্যবহার না থাকিলেও কষ্মোহনের 
রচনা জড়উহীন, স্পষ্ট ও তীক্ষ। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ত্রাহ্ম-ধর্ম (১৮৫০), তারাশঙ্কর তর্করত্বের কাদরী? 
(১৮৫৪) ও কুষ্ণকমল ভট্টাচাধের “ছুরাকাজ্ঞের বৃথা ভ্রঘণ' (১৮৫+-৫৮) উল্লেখনীয় 
রন্থ। “বিবিধার্-সংগ্রহে' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫১) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিজ্ঞান ও 
ইত্তিহাসবিষয়ক অনেকগুলি উতকষ্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
গশিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৬), 'এঁতিহাপিক উপন্তাস” (১৮৫৭) ও পপুরাবৃত্ 
( ১৮৫৮) এবং রাজনারায়ণ বন্থুর বক্তৃতা ( প্রথম ভাগ ১৮৫৫ ) বাঙ্গাল গণ্ঠ- 
নির্মাণের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা সাধুভাষার গণ্ভের জন্মদাতা । 
বিগ্চাসাগরই প্রথমে বাঙ্গাল! গছ্ভেব স্বাভাবিক তাল ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
তাহার রচনার অন্ততম বৈশিষ্ট্য ছেদ-চিহ্েব বাহুল্য। বিষ্াসাগরের “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি” (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস; ( ১৮৪৮), “জীবনচরিত? (১৮৪৯ )। 
“শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ বা বোখোদয়' (১৮৫১), 'শিকুস্তলা? ( ১৮৫৪ ), কথামালা, 
(১৮৫৬), চরিতাবলী” (১৮৫৬ ) ও সীতার বনবাস' (১৮৬০ ) বিশেষভাবে 
স্মরণীয় | 

কথ্যভাষামূলক গগ্ঠরীতিকে আশ্রয় করিয়া প্যারীচাদ মিত্র টেকা? 
ঠাকুরের ছদ্মনামে ১৮৫৮ শ্রীষ্ঠা্ষে 'আলালের ঘরের ছুলাল” রচনা! করিলে 
বাঙ্গাল! গগ্মেব ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নৃতন দিগন্ত দেখা গেল। সেই সঙ্গে মৌলিক 
কাহিনী রচনার প্রয়াসও অস্করিত হইল । 

এই যুগে নাটক ও গ্রহন রচনার ব্যাপক প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। প্রথম মৌলিক 
নাটক 'কীতিবিলাস' ( ১৮৫২ ) এবং তারাচরণ শিকদারের ভদ্বাজুন। (১৮৫২ )। 
'ভদ্রাজুন” নাটকে সংস্কৃত নাটকরচনাপদ্ধতি ও ইংরেজী নাটকরচনারীতির 
মিশ্রণ দেখা! যায়। ইহার পর হরচন্দ্র ঘোষের 'ভামমতী-চিতবিলাস নাটক' 
(১৮৫৩) ও “কৌরব-বিয়োগ নাটক" (১৮৫৮), নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান- 
শকুস্থল! নাটক" (১৮৫৫ & কালীপ্রসন্ন সিংহের “বিক্রমোর্ধশী নাটক? (১৮৫৭), 
সাবিত্রী-সত্যবান নাটক (১৮৫৮) ও “মালতী-মাধব নাটক” (১৮৫৯ ) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | এই সময়ের প্রধান নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ব। তাছার গ্রথম 
নাটক “কুলীনকুল-সর্বন্' ( ১৮৫৪ ) বাঙ্গাল! নাটকের ক্ষেত্রে বিষন্ববস্তর বৈচিদ্ত্যে 
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ও কৌতুকরসের সধারে স্মরণীয় হইয়া আছে। তাহার অপর উল্লেখযোগা নাটক 
'ত্বাবলী? (১৮৫৮)। রামনারায়ণের পরেই উমেশচন্দ্র মিত্রের স্থা্ট। তাহার 
£বিধবাবিবাহ নাটক” ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 

মাইকেল মধুস্থদন দত্তের “শমিষ্ঠা' (১৮৫৯) ও 'পস্মাবতী (১৮৬০) 
প্রকাশিত হইলে বাঙ্গাল নাটকের ক্ষেত্রে যুগাস্তর উপস্থিত হইল । মধুস্থদনের 
গ্লটরচনার দক্ষতা, পরিচ্ছন্ন রচনাভঙ্গি ও বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সঞ্চার তাহার 
নাটকগুলিকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়াছে । 'পন্মাবতী” একটি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ 
রোমান্টিক নাটক । 

মধুস্থদনের প্রহসন দুইটি_-এএকেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৬০ )ও বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রৌ? (১৮৬০) বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয়রহিত 
প্রহসন। 

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটকরচনার ক্ষেত্রে এক উজ্জল 
অধ্যায়ের সচন] করে। এই নাটকটিতে নীলকরসাহেবদের অত্যাচারের বাস্তব 
চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে । স্বগতোক্তির বাহুল্য ও দীর্ঘ বক্তৃতাবলী, প্লটের 
কেন্দ্রগত এক্যহীনতা৷ এবং সর্ধোপরি মৃত্যুর ঘনঘট। নীলদর্পণের শিল্পগত হ্যমা বু 
পরিমাণে ক্ষুগ্ন করিলেও এই নাটকের প্রধান গুণ বাস্তব ও জীবন্ত চরিক্র-চিত্রণ | 

পূর্বেই বলিয়াছি ষে, কতকগুলি সাময়িক পত্রের প্রকাশ এই যুগে বাঙ্গালা 
গদ্যরীতির বিকাশে সাহাধ্য করিয়াছিল। কতকগুলি সংবাদপত্রের কথা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

১৮১৮ খ্বীষ্টাবের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গাল! ভাষায় মুদ্রিত প্রথম 
সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রটির নাম ছিল “দিগ্দর্শন এবং 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ইহার প্রকাশক ছিলেন। ইহার সম্পাদনা করিতেন 
জেশুয়! মার্শম্যানের পুন্জ জন ক্লার্ক মীর্শম্যান | 

“দিগ্ররশশন; প্রকাশের পর মাসখানেক যাইতে না যাইতেই ব্যাপটিস্ট মিশন 
'মাচার-দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮১৮ 
ষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার-দর্পণের প্রথম সংখ্যগি প্রকাশিত হয়। ইহার 
সম্পাদক ছিলেন জে. সি. মার্শম্যান। মার্শম্যান নামে সম্পাদক হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনের ভার এদেশীয় পণ্ডিতদের হস্তে গ্স্ত ছিল। জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কার ও তারিবীচরণ মিত্র এই পত্র সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন । 


সাহিত্য ১৫৭ 


'সমাচান্ুদপণ' প্রকাশের প্রায় সমকালে কলিকাতায় “বাঙ্গাল গেজেট, 
নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর 
ভট্টাচার্য । ১৮২ খ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেমাসিক “ফরেণ্ড অব ইত্ডিয়া। 
লিখিয়াছেন যে, "সমাচার দণি প্রকাশের পর এক পক্ষ কালের মধ্যে বাঙ্গাল 
গেজেটি” প্রকাশিত হয় ।১ এই পত্রটি এক বৎসর চলিয়াছিল । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে--১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় 
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০. 1 ব্রাহ্মণসেবধি ব্রাহ্মণ ও মিপ্সিনরি সম্বাদ সং ১, নামে একটি সাময়িক পত্র 
গ্রকাশ করেন। 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে ষে, ভবানীচরণ বন্য্োপাধ্যায় ১৮২২ত্রীষ্টান্দের ৫ই মার্চ 
'সমাচার চন্দ্রিকাঁ” প্রকাশ করেন। এক বৎসরের মধ্যে ইহার অন্যান আটশত 
গ্রাহক হইয়াছিল । ধর্মের আলোচনায় এই পত্রিকার কথ! বল! হুইয়াছে। 

ধবাদপত্রের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্রের “সংবাদ প্রভাকরের একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে। ধর্মের আলোচনায় এই পত্জিক1 সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

প্রভাকব একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিক1 ছিল। সেকালের বহু বিখ্যাত পণ্ডিত 
ইহার লেখকশ্রেণীতুক্ত ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে রাজা রাধাকাস্ত দেব, 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, প্রেম্ঠাদ তর্কবাগীশ, 
নীলরত হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, অক্ষয়কুমার দত্ত, শল্ৃচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ছ্বারকানাথ রায় প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি লেখকের প্রাথমিক রচনা] “সংবাদ 
প্রভাকরে"ই প্রথম প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের শিশ্মগ্ডলীর মধ্যে পরবর্তী যুগে 
অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হইয়াছেন । 

এই যুগের আর একখানি উচ্চাঙ্গের পত্তিকা 'জ্ঞানান্থেষণ । পূর্বে বল| 
হইয়াছে যে, 'জ্ঞানান্বেষণ? ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র ছিল। ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্ষের ১৮ই 
জুন এই সাথাহিক পত্র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। প্রথমে দক্ষিণারঞ্চন 
মুখোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ সম্পাদকীয় কার্য 
সম্পন্ন করিতেন। দক্ষিণারঞ্জনের পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক 
পত্রিকাটির পরিচালনা করেন এবং পত্রিকাখানিকে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় 
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প্রকাশ কয়া হয়। রামগোপাল ঘোষ এই পত্রের সঙ্গে বিশেষ/াবে সংশ্ষি্ 
ছিলেন। ১৮৪০ শ্রীষ্টাব্বের নভেগ্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ+ পত্রের প্রচার রহিত হুয়। 

১৮৩৯ খ্রীষ্টাঝের মার্চ মাপে পিম্বাদ ভাস্কর" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্তে প্রকাশিত হয়। প্রত প্রস্তাবে এই পত্রের পরিচালক 
ছিলেন গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে ভট্‌চাষ )। ১৮৪০ থ্রীষ্টাকের অক্টোবর 
মাসে শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর সম্পাদক হুন। ১৮৪৮ ্ষ্টাবধের 
১৪ই জানুয়ারী গৌরীশঙ্করের প্রচেষ্টায় সিশ্বাদ ভাস্কর অর্ধসাঞ্ধাহিকে এবং পর 
বৎসর বারজ্রয়িক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্ধের ৫ই ফেব্রুয়ারী গৌরীশঙ্করের 
মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রমোহন ভটরাচার্য এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে থাকেন। 

এই যুগের আর. একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্র “বেঙ্গল স্পেকৃটেটর? । 
ধর্মের আলোচনায় এই পত্তিকার বিষয় বল! হইয়াছে । . 

সংবাদ গ্রভাকরে'র পরেই এই যুগের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা “তত্ববোধিনী” | 
“সংবাদ গ্রভাকর'কে কেন্দ্র করিয়া যেমন একটি লেখকগোষ্ীর স্থ্টি হইয়াছিল, 
তেমনি তত্ববোধিনী পত্রিকাও এক শক্তিশালী সাহিত্যিকমগ্ডলী গডিয়া 
তুলিয়াছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১০৪৩ খরষটানধের ১৬ই অগস্ট দেবেজ্্রনাথ 
ঠাকুর তত্ববোধিনী সভার মুখপত্রন্বূপ “তত্ববোধিনী পত্তিকা” প্রকাশ করেন। 
অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্খ পর্যস্ত এই মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদন] করিয়াছিলেন । এক সময় এই পত্রিকার সাতশত জন গ্রাহক ছিল। 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ 'তৰবোধিনী পত্রিকা"য় প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “তত্ববোধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৮৫৯ শ্রীষ্টান্বের ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৬২ 
খ্ীষটাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর “তত্ববোধিনী পত্জিকা'র সম্পাদক 
ছিলেন। 

এই পত্তিক। সম্পর্কে মনিয়ের উইলিযম লিখিয়াছেন, 
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১৮৫১ শ্রীটাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় “বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে 
একখানি সচিত্র মানিক পত্র আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাখানি নিয়মিত 
প্রকাশিত হয় নাই । রাজেজ্লাল মিত্রের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এবং মধুনুদন দত্তের 
“তিলোতমাসম্ভকের প্রথম সর্গ এই পত্রে মুজিত হয়। -৮৬১ শ্রী্টাঝে কালী- 
প্রসন্ন সিংহ “বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সম্পাদক হন। মাত্র আটটি সংখ্যা সম্পা্ন 
করিবার পর পত্রিকাখানির অকালমৃত্যু ঘটে। 

১৮৫৪ গ্রীত্টাকের ১৬ই অগস্ট প্যারীঠাদ মিত্র ও রাধানাধ শিকদারের 
সম্পাদনায় 'মাসিক পত্তিকা” নামে একটি পত্রিক] প্রকাশিত হয় । বিশেষভাবে 
মহিলাদের জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল । , প্যারীটাদের বিখ্যাত উপগ্ভাস 
'আলালের ঘরের দুলাল” এই মাসিক পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ই নভেম্বর সোমবার চাপাতলা হইতে দ্বারকানাথ 
বিছ্যাভূষণের সম্পাদন|য় “সোমপ্রকাশ” নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা 
বাহির হয় । এই পর্রই প্রথম রাজনৈতিক বিষয়ে প্ররূত আলোচনার শুত্রপাত 
করে। আধুনিক যাহিত্যেব ধারায় আমব! কেবলমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
গছ্য পুস্তক ও পত্তিকার্দির নাম করিয়াছি। এই পুস্তক ও পত্রিকাগুলি নবধুগের 
চিন্তা ও ভাবধাবার বাহন ছিল। এই পুস্তক ও পত্রিকার্দি সম্পর্কে অনেকে 
বিস্তৃত আলোচনা করিযাছেন। তাই এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা 
হইল না। 

এই যুগে বাঙ্গালা কাবযোও আধুনিকতার হ্ুত্রপাত হয়। প্রাচীন আদর্শের 
শেষ কবি ও নৃতন আদর্শের আদি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত যুগ-সদ্ধির 
কবি। তাঁহার কাব্যের বিষয়বন্ত সাধারণ বাঙ্গালী ও পুনীত্যহিক বাঙ্গালী 
জীবনের তুচ্ছ বস্ত বাবাপুর। দেশগ্রীতি তাহার কাব্যে নৃতন প্রেরণা সার 
করিল। তিনি কাবাকে লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন। 

ঈশ্বর গুপ-প্রবতিত আধুনিকতার বিকাশ ঘটে রঙ্গলাল বন্দ্যো পাধ্যায়ের 
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কাব্যে। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেম রঙ্গলালের কাব্যে তীব্রতর হইয়া উঠিল। 
ডাহার কাব্যের মূলন্থুর দেশগ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তাঁহার পন্মিনী 
উপাখ্যান (১৮৫৮) ত্দানীস্তন বাঙ্গালী সমাজের চিত্ত জয় করিয়াছিল। রঙ্গলাল 
গুধ-কবির শিষ্য হইলেও গুরুর অপেক্ষা এক ধাপ আগাইয়! গিয়াছিলেন। 
রঙ্গলালের ভাষা গুধ-কবির ভাষার তুলনায় অধিকতর মাজিত। 

মধুস্থদন দত্ত বাঙ্গালা কাব্যপাহিত্যকে নূতন রূপ দান করিলেন। মধুনুদন 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্ষ্টি করিয়া বাঙ্গালা! কাব্যে নৃতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়! 
দিলেন। কাব্য পয়ারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 

তিলোত্তমাসস্ভব কাব্য? ১৮৬০ ষ্টাব, প্রকাশিত হয়। 
.০:১৮৫৯-৬০ আঠা বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরপীয়। কেননা ইহা! নৃতন ও 
পুরাতনের দন্ধিস্থল। এই যুগসদ্ধিস্থলে ঈশ্বর গুপ্ত অস্তমিত এবং মধুস্থদন 
নবোদিত। ঈশ্বর গুণের তিরোধান ঘটিয়াছে ১৮৫৯ শ্রীষ্টাষে এবং মাইকেলের 
“তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য* প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাবে। এই সময় হইতেই 
আধুনিক সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 


শিক্ষ। 


( ১৮০১--১৮৬০ ) 


পাশ্চাত্য ধরণের স্কুলপ্রতিষ্ঠা, পাঠযপুস্তকপ্রণয়ন ও প্রকাশ প্রস্তুতির ভিতর 
দিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হয়। এই শিক্ষার 
মধ্য দিয়াই জাতীয় জীবনে ইওরোপীয় প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে ধর্ম ও 
সামাজিক আচার-বাযবহার সংস্কার করিবার প্রবল প্রেরণা দেখ। দেয়। এই 
সময় চারি প্রকারের স্কুল ছিল,--১। হিন্দু গ্রাথমিক স্কুল বা পাঠশালা, ২। হিন্দু 
বিষ্তার্জনের স্কুল বা! টোল, ৩। মুসলমান প্রাথমিক ক্কুল এবং ৪। মুললমান 
বিদ্যাকেন্ত্র বা মক্তব। সমাজের নিয়ন্তরের , জনসাধারণ অশিক্ষিত ছিল 
বলিলেও চলে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে প্রথমে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ইংরেজী শিক্ষা 
বিস্তারসম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান নাই । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সাব্‌ চার্লস 
গ্রাপ্টের নেতৃত্বে বিলাতে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের 
প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পাত্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া এবং 
ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া এদেশের সর্বত্র শিক্ষার বহুল প্রচার করা। এই 
আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন উইল্বারফোর্স। 

১৭৮৪ গ্রীষ্টার্ষে উইলিয়ম পিটের উদ্যোগে ইত্ডিয়! এই বা ভারত আইন 
জন্ম লাভ করে। ভারতের শাসনভার ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে তুলিয়া 
লইয়া বোর্ড অব্‌ কণ্টোলের উপর ন্তত্ত করা হয়। বাণিজ্যব্যাপারে কোম্পানী 
সম্পৃণ স্বাধীন রহিল, কিন্তু তাহাদের সমস্ত কাগজপত্র, ডেস্প্যাচ ও আদেশাবলী 
অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব্‌ কণ্ট্োলের নিকট প্রেরণ করার নিরেশ দেওয়া 
হইল। এই আইনের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বা পান্রীদের অবাধ গতিবিখির ল সম্বন্ধে 
কোন কথাই থাকিল না। 

দেশীয় বিষ্ঠাচর্চার অবনতি রোধ এবং ইংরেজ ও দেশবাসীদের মধ্যে স্বস্ঠতাপু 
স্বন্ স্থাপন করিবার জন্য ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন টহৈস্টিংস 
কলিকাতায় এক আরবী শিক্ষার কলেজ বা! মাদ্রাসা স্থাপন করেন । ১৭৮২ 
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্রীষটাব্ধের এপ্রিল মাসের পূর্বে সরকারী অর্থে মান্রাসা পরিচালনের কোন ব্যবস্থা 
ঘটিয়! উঠে নাই 1১ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮০ গ্রীষটাবের ৪ঠা মে লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রহে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই অগস্টের মিনিটে 
(1011165 ) মার্ক ইস ওয়েলেসলী এই কলেজস্থাপনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। 
'কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস ৪ঠা মে হইতে ধরিবার কারণও এ মিনিটে, 
উল্লিধিত ছিল। 
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মিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষাদান করাই এই কলেজের 
প্রধান উদ্দেপ্ত ছিল। ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'সহিত এ দেশীয় সাহিত্য ও 
ভাষার জ্ঞান না থাকিলে রাজকার্য যথাযথ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নহে, 
ওয়েলেসলী একথা বিশ্বাস করিতেন। এক কথায় সরকারী কর্মচারীদিগের 
শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিবার জগ্তই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম হয়। 
একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হৃষ্টি হঠাৎ কোন 
আবেগময় আদর্শ হইতে হয় নাই । এ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানের অভাবের 
জন্য প্রথমে ইংরেজ কর্মচারীদের খুবই অস্থ্বিধা ভোগ করিতে হইত এবং তাহারা 
অধীনস্থ এ দেশীয় কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। ১৭৯৮ 
্ষ্টাব্ের ২১শে ডিসে্বরের বিজ্ঞপ্তি (যাহা ১৭৯৯ গ্রীষ্টান্বের ওরা জানুয়ারী 
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র্ 


প্রকাখিত হয় ) অনুষায়ী স্থির্‌ হম্ব.যে, ১৮০১ গ্রীষ্টাব্দের ১ল1 জানুয়ারী হইতে 
কতকগুলি বিষ চাকরিতে নিযুক্ত হইতে' গেলে একটি পরীক্ষায় পাশ করিতে 
হইবে । পরীক্ষার বিষয়ে কতকগুলি কার্ষেরপ্জন্ত বাঙ্গালা, পাসী ও হিন্ুস্থানী 
ভাষাশিক্ষা "আবশ্যক বলিয়। নির্দিষ্ট হয়। 

কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা বিভাগ খোলা হয় নাই। কোম্পানীর 
জুনিয়র 'সিভিলিয়ানদের জন গিলক্রাইস্টের (০৮ 00101156) পার্স ও 
হিনুস্থানী 'ভাঁয়ায়" বন্তৃতাবলী, শুনিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সিভিলিয়ানদের' : 
পরীক্ষাগ্রহণের পর ১৮০ খ্ীষ্টাবের ২৯শে জুলাই যে রিপোর্ট লেখ! হয় তাহার, 
একস্থলে গিলক্রাইস্টের যোগ্যতা "সম্পরকে বিশেষ মন্তব্য ছিল। জি. এইচ. 
বালো (3. নু. 138710ধ/ ), জে, এইচ, হারিংটন (0. নু? [79101086000 ) 
প্রমুখ গাচজন এই রিপোঁট লেখেন। গিলক্রাইস্ট সম্পর্কে তারা বলেন, , 
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১৮০১ ্রীষ্টান্ধে উইলিয়ম কেরীর অধীনেক্্লাঙ্গালা! ও সংস্কৃত বিভাগ খোলা 
হয়। ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেরী কলেজের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত 
ভাষার অধ্যাপক ও মারাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০২ টাকা বেতন 
পাইতৈ থাকেন। মৃত্যুপ্য় বিস্তালঙ্কার ও রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি যথাক্রমে 
প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ পান। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্তর 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, পদ্মলোচন চুড়ামণি এবং রামরাম বস্থ সহকারী 
পণ্ডিত হুন। কেরীর উৎসাহে কলেজের পণ্ডিতগণ পাঠাপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ 
উৎসাহী হুইয়াছিলেন। অনেক বাহিরের লোকও পুস্তক প্রকাশে কলেজ 
কর্তৃপক্ষের অর্থ সাহাধা লাভ করিয়াছিল । উদাহরণস্বরূপ গোলক শর্মার ' নাম 
উল্লেখযোগা | ১৮০০ স্রীষ্টাবধে হইতে ১৮১৯ গ্রষ্টাষের মধ্যে ফোর্ট উইপিয়ম 
কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গাল! বিভাগে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত 


পপ পিঠ শী আটা | পাতি পি আপস বাপ কান্না এ 
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১৬৪. উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নধজজাগরণ 


হয়। .এ বিষয়ে সাহিত্যের আলোচনায় এ ' এই সবল 
পুস্তকপ্রণয়নের ফুলে বাঙালা পাঠের বিকাশের পথ সুগয় স্থ়! হুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে," ফোট উইলিয়ঙ্গ . ভুলে সিভিলিয়ানদের সর্ধার্থীণগাবে শিক্ষা 
“উপযুক্ত করিবার উদ্দেশে স্থাপিত ' হইলেও বীর্গাল! তথা এ, দেশীয় সাহিতোর 
অগ্রগৃতির' বরণান্য ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল । -রোধাক 
তাঁহার গ্রন্থে, লিখিয়াছেন : 
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১৮০২ স্রীষ্টাব্ে কোট আব ডিক্জক্টরস্‌ কলেজটি উঠাইয়! দিবার নির্দেশ দেন। 
কিন্ত লি, শক্তিশালী হস্তক্ষেপের জন্য ইহ| অকালমৃত্যুর হাত হইতে 
রক্ষা পায়। অতঃপর ওয়েলেসলীর ভারত ত্যাগের পর কলেজটি 2 
প্রীয় অর্ধেক রি যায়। 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ফোট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
১৮৫০ শ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জাঙ্কুয়ারী এক ঘোষণায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্তিত্ 
বিলুপ্ত হয়। 
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১৮৯৩ শ্রীতাবে বিলাতে এদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যকস্থ হওয়াতে ফোট 
উইলির্ম কলেজের প্রয়োজনীয়তা হাস পায়। পরে চাকরিক্ষেতে মঁনোনয়ন্রে 
পবিবর্তে সরাসরি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা র্গসত হওয়াতে এই “কলেজের 
আবহ্টকৃত। শূন্যের কোঠায় গির়। দাড়ায় । 
. জনগাধারণেব মধো ইওরোপীয়, শিক্ষাব প্রসার প্রধানত মিশনবীদের 
প্রচেষ্টাত্বে আরম্ড হয়।_ পূর্বে বলা হইয়াছে, ১৮** খ্রীতাবের ১*ই জাহ্য়ারী? 
কেরীব শুভাগষনে , ়ামপুরে মিশনের পত্তন ঘটে। ,১১ই জানুয়ারী হইতে 
মিশনেব কাজ আআরস্ত হয়। ব্যাগ্রটিস্ট ম্প্রিনের পাজীদের প্রধান শ্রাচেষ্টা ছিল 
বাঙ্গালায় বাইবেল অন্নকাঁদ করিয়া ও গরষ্টের বিষয়ে, প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণেক্ 
মধো প্রচার করা ।, ধর্ম ও*সাহিত্যের আলোচনায় এ বিষয়ে বলা হইদ্বাছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীরামগ্চুরে আসিয়া কেরী? ষাহার সহকর্মীদের 
সহায়তায় ১৮০০ খ্ীষ্টাবে বালকরিগের্‌ জন্য প্রথম অবৈতনিক দৈনিক+স্ুল এবং 
তাহাদের ্মশিক্ষার জন্য ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্ধে ভারতবর্ষে প্রথম সাগ্ডে স্কুল স্থাপন 
করেন। 

ধর্মেব আলোচনায় বলা হইয়াঁছে যে, ১৮১৮ পর্ব ১৫ই জুলাই শ্ীরামপুরের 
ভ্রাতৃসঙ্ঘ একটি বিজ্ঞাপন ত্বারা একটি কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প প্রচার করেন। 
১৮২১ শ্রীষ্টাবে শ্রীরামপুর কলেজের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। এই বিষ্যামন্দির এবং 
ইহার উপযোগী আসবাব প্রভৃতির জন্য প্রায় ২,৫০১০০ টাকা লাগে। এই 
টাকার মধ্যে কেরী, মা্শম্যান ও ওয়ার্ড ২২৫,০০৯ টাকা দান করেন। কেরী 
এই কলেজের প্রিন্সিপাল হন। এই কলেজের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। 

১৮১৩ খ্রীষ্টাঝে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সনন্দ আইনে (00915 4০৮ ০6 1813) 
ভারতবর্ষের কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করিয়া! দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


পস্প | সিসি 
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্রস্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় ইহা উদ্ধত হইয়াছে। 


১৬৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজজাগরণ 


উন্নতি সাধন ও ভারতীয় পঞণ্তিতগণকে উৎসাহ দানার্থ দশ হাজার পাউও ব্যয় 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 

১৮১৭ গ্রীষ্টাঙ্ধের ৪ঠ] জুলাই কলিকাতায় স্কুল বুক পোসাইটি স্থাপিত হয়। 
এই লৌসাইটির উদ্দেস ছিল ইংরেজী ও ফ্বেদীয় ভাষা" বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়ন, প্রকাশ ও সুলভ বা বিনামূল্যে বিতরণ । ধত্তক রচনা ও ছাপান ইহার 
নিয়মের বহির্ভূত ছিল। ধর়্ের আলোচনায় এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার কিছু 
পরেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে, সদর দেওয়ানী 
আদালতের বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারি: টন্‌ সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার 
অধিবেশন হয়। এই" সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে একটি স্বতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পোসাইটি,গঠনের ' উদ্দেস্ট-_জ্ঞান 
বিস্তারের পঠয়ত। করিবার জন্য কলিকাতায় ষে সবু বিদ্যালয় আছে তাহাদের 
সাহায্য দান ও উন্নতি বিধান এবং প্রয়োজন অঙ্থ্যায়ী নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন ও 
পরিচালন। স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালনার ভার' ছিল স্টার এডওয়ার্ড হাইড 
ঈস্ট, জে, এইচ. স্ারিংটন, ভবলিউ কি: বেলী, উইলিয়ম কেরী, তারিনীচরণ . 
মিত্র, রাধাঞ্চান্ত দেব ও রামকমল সেনের উপর সোসাইটির দ্রেশয় সম্পাদক 
ছিলেন তাবিণীচরণ মিজ্র। স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষ সভায় ২৪ জন সদস্য 
ছিল। তন্মধ্যে ১৬ জন ইও্রোপীয় ও ৮'জনন ভারতীয়" উইলিয়ম কেরী ও 
ডেভিড হেয়ার প্রথম হইতেই অধ্যক্ষ সভার সদস্ত ছিলেন। রাধাকাস্ত দেব 
ও ই. এস. মণ্টেণ্ড যথাক্রমে ভাবতীয় ও ইওরোগীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
ভবলিউ, এইচ. পিয়ার্সকে দেশীয় পাঠশাল। বিভাগের সম্পাদক এবং গৌরমোহন 
বিদ্যালঙ্কারকে বেতনভোগী পণ্ডিতদের কর্মে নিয়োগ করা হয়। 

রাধাকাস্ত কলিকাতাকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগের মধ্যে 
অবস্থিত পাঠশালাগুলির ভার একজন করিয়া তত্বাবধায়কের হস্তে অর্পণ করেন। 
রাধাকাস্ত নিজে একটি বিভাগের তত্বাবধায়ক হন। অপর তিনটি বিভাগের 
তত্বাবধায়ক ছিলেন দুর্গীচরণ দূত, রামচজ্জ ঘোষ ও নন্দলাল ঠাকুর | 

সোসাইটির একটি প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল আদর্শ বিষ্চালয় স্থাপন । কলিঙ্গায় 
ভীরামপুর মিশনের এবং টালায় ব্যাপটিস্ট মিশনের যে বিদ্যালয় ছুইটি ছিল ১৮২০ 
খীষ্টা্ধে সোসাইটি তাহাদের ভার গ্রহণ করিল। বিভিন্ন অঞ্চলে কমিটি যে 


শিক্ষা ১৬৭ 


চারিটি বিষ্চালয় স্থাপন করে তাহাদের মধ্যে আরপুলি পাঠশালার বায়ভার বন 
করিতেন (টুভিভ হেয়ার । 

সোসাইটির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল--সোসাই'টির স্কুলের মেধাবী ছাজ্দের 
উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা । সে সময় উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল হিন্দু 
কলেজ । ছাত্রপ্রতি পাচ টাকা মাসিক বেতনে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ 
সোসাইটির কুডিজন ছাজকে কলেজে ভর্তি করিয়া লইতে সম্মত হুন। পরবর্তী 
কালে গ্রতি বৎসর 'ভিশজন ছাত্র কলেজে অধ্যয়নের সুবিধা লাভ করিয়াছিল । * 

প্রথম পাচ বৎসর সোসাইটি সরকারের নিকট হইতে এক কপর্দক সাহাধাও 
পায় ন্বাই। ১৮২২ স্রীষ্টান্ধে অর্থাভাবে কর্তৃপক্ষ আদর্শ বিদ্যালয়গ্তলি পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। একমাত্র আরপুলি পাঠশালা] ডেভিড হেয়ারের হাতে রহিয়া 
গেল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পটলভাঙ্গায় একটি ইংরেজী বিজ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সোসাইটি এই স্কলের আংশিক বায় বহন করিত । অবশিষ্ট ব্যয় বহন করিতেন 
ডেভিড হেয়ার । 

১৮২৩ শীষ্াবের এপ্রিল মাসে সোসাইটির রড গবর্ণমেন্টের নিকট বাধিক 
সাহাষ্য প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেন্ট পরবর্তী মে মাস হইতে মাসিক পাঁচশত টাকা 
সাহায্যদানে স্বীকৃত হন। 

দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতিবিধানই সোলাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
রাধাকাস্ত দেব এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন । 

পাঠশালার ছাত্রদের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা হয় ১৮২০ ্াাবে। সর্বসমেত 
৩,৭৮৭ জন ছাত্রের মধ্যে ২৫২ জন পরীক্ষা দিতে উপস্টিত হুয়। চতুর্থ বাধিক 
পরীক্ষা হয় ১৮২৪ গ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল । ইহার পর ছুই বৎসর যাবৎ ধাধিক 
পরীক্ষা হয় নাই। পঞ্চম বাধিক পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮২৭ শ্রীষ্টাষ্ের ২০শে 
ফেব্রুয়ারী । বাধিক পরীক্ষা বরাবর শোভাবাজারে রাঁধাকাস্ত দেবের ভবনে 
লওয়া হইত । 

১৮২৪খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সোসাইটির নানা ভাগ্যবিপর্ষয় ঘটিতে আরম্ত কযে। 
সোসাইটির অর্থ জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানীতে গচ্ছিত ছিল। এঁ কোম্পানী 
১৮২৫ গ্রীষটাবের ১৭ই এপ্রিল দেউলিয়া হইয়| পড়ে এবং সেই সঙ্গে সোসাইটির 
গচ্ছিত ৩,৯৩৭ টাক1 নষ্ট হইয়া যায়। জোসেফ ব্যারোট! কোম্পানীর পতনের 
পর সোসাইটির টাকা ম্যাকিপ্টস কোম্পানীতে গচ্ছিত থাকে । ১৮৩৩ গ্রীষ্টাবে 


১৬৮ _ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


এই কোম্পানীও , দেউলিয়া হুয়া গেলে অর্থাভাবে সোসাইটির কার্য একরূপ 
বন্ধই হইয়া যায়। পটলভাঙ্কা স্কুল পরিচালনা ও হিন্দু কলেজে/সোসাইটির 
ছাত্রদের বেতনের জন্য ব্যয় ব্যতীত দেশীয় পাঠখাল! সমূহে সকল সাহাধ্যই বন্ধ 
করিয়! দেওয়া হয়। আরপুলি পাঠশাল] তুলিয়া! দিয়া ইহার ইংরেজী বিভাগটি 
পটলভাঙ্গা স্থলের সহিত যুক্ত করা হয়। 

স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় রিপোর্টে কলিকাতা স্থল সোসাইটি ব্যতীত 
আরো তিনটি প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায়।১ একটি প্রতিষ্ঠান হইতেছে 
কলিকাতা ডিওসেসান (1010065911 ) কমিটির সহিত সম্পকিত স্কুল ব্রাঞ্চ। 
ইহা! ১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ের ১৭ই অগস্ট স্থাপিত হুয়। ইহা ইওরোপীয়ানদের দ্বারা 
পরিচালিত হইত। দ্বিতীয়টি ঢাকা স্কুল সোসাইটি । ইহা ১৮১৮ খ্ীষ্টাব্বের 
১১ই নভেম্বর স্থাপিত হয়। তৃতীয়টি হইতেছে মুশিদাঁবাদ স্কুল সোসাইটি । ইহা 
১৮১৯ শ্ীষ্টাব্দের ১৬ই জুন জন্ম লাভ করে। . 

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, 
তদানীন্তন স্কুল কলেজে স্ুল বুক লোসাইটির পুস্তকের খুব চাহিদা ছিল। 
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এই সময় ব্যক্তিগত - প্রচেষ্টায় কয়েকটি পাঠশালা ও স্কুল স্থাপনের সংবাদ 
পাওয়া যায় । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, “বেল, পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য ১৮১৪ 
্রী্টান্দের জুলাই মাসে পাত্রী রবার্ট মে চু'চূড়ায় নিজের বাড়ীতে একটি অবৈতনিক 


পাপ টি স্পিন বাপ্পা ক রি 
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শিক্ষা ১৬৯ 


বিশ্ালয় স্থাপন করেন। প্রথমদিন ১৬ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। অগস্ট মাসের 
মধ্যেই ছাত্রসংখক্জ। ক্রুত বাড়িয়া! যাওয়ায় তদানীস্তন চু'চুড়ার কমিশনার গর্ভন 
ফোবেস দুর্গের মধ্যে এ স্কুলের জন্ত একটি প্রশস্ত ঘর ছাড়িয়া দেন। অক্টোবরের 
প্রথমেই ছাত্রসংখ্যা ৯২ পর্বস্ত বধিত হয়। ১৮১৫ গ্রীষ্টাব্ের জানুয়ারী মাসে 
মিঃ মে চু চুড়ার অনতিদুরে একটি গ্রামে একটি স্থুল স্থাপন করেন। এক বৎসরের 
মধ্যেই তিনি ১৬টি স্কুল স্থাপন করেন এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্য ধাড়ায় ৯৫১।১ 

মের কৃতিত্বের কথা গর্ডন ফোর্বেস গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনিলে গভর্ণমেন্ট 
পাঠশালার সাহা্যার্থে প্রতি মাসে ৬০* টাকা দান করিতে স্বীকৃত হন। 
স্থির হয় যে, ফোর্বেস গভর্ণমেপ্টের তরফ হইতে পাঠশালাগুলির দেখাশুনা 
করিবেন । 

দুর্গের মধ্যে যাতায়াতের অস্থবিধা বলিয়া মে কেন্দ্রীয় স্থুলটিকে চু'চুড়ার 
অনতিদূরে স্থানান্তরিত করেন। গভর্ণমেন্ট মের কার্ধে জস্তষ্ট হইয়া মাসিক 
সাহায্য ৬০* টাকার স্থলে ৮০০ টাঁকা করিয়া দিলেন ।' 

১৮১৮ শ্রীষ্টাব্ষের অগস্ট মাসে মের মৃত্যু হইলে তাহার কার্ষে ছেদ পড়িল। 
তাহার মৃত্যুকালে তপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং হিন্দু মুনলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,০০০ ২ 

মের মৃত্যুর পর ক্কুলগুলির ভার গ্রহণ করেন মিঃ পিয়ার্সন এবং তাহার 
সাহায্যকারী হন মিঃ হালে। 

১৮২৪ স্তীষ্টাঝে সরকারী শিক্ষা সমাজ মের স্কুলগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
১৮৩২ শ্রীষ্টাবে স্কুলগুলির পরিচালনার ভার [11007018660 9০9০15 1০1 
00 0101082861010 ০৫ 1 0051951 10 70161017916 নামক সমিতির 
উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই শিক্ষা সমাজ স্কুলগুলির ভার 
পুনরায় গ্রহণ করে । ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে হুগলী কলেজ 
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১৭০ উনবিংশ শতাকীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ , 


ও ব্রাঞ্চ স্থল স্থাপিত হইলে সরকারী শিক্ষা সমাজ মের প্রতিষিত সুলগুলি বন্ধ 
করিয়! দেয়। 4 

ধর্মের আলোচনায় বলা হুইয়াছে যে, ক্যাপ্টেন জেমস স্টার্ট এক বৎসরের 
মধ্যেই ১৮১৮ গ্রীষ্টাবে বর্ধমানে দশটি পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাবের 
২র ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত চার্চ মিশনরী সোসাইটির কর্পিকাতা শাখা এই 
পাঠশালাগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮১৯ খ্রীষ্ঠাকে ক্েটারু ও 
ভীয়ার নামক দুইজন পাত্রী এই পাঠশালাগ্ুলির তত্বাবধায়ক নিষুক্ত হন। 

১৮২২ খ্রীষ্টাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রামমোহন রায় 
নিজ ব্যয়ে হেছুয়! পুষ্ষরিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আযংলে।হিন্দু স্কুল নামে একটি 
ক্ষল স্থাপন করেন। এখানে নিয়মিত ইংরেজী শিক্ষা দেওয়1 হইত । মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন । 

রামযোহনের স্কুলের অন্গবপ একটি স্বল পরিচালন]! করিতেন জগমোহন 
বন্থ। ভবানীপুরের এই স্কুলটি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবে স্থাপিত হইয়াছিল। 

এই সময়ের শিক্ষার আন্দোলন প্রধানত হিন্দু কলেজেব মধ্য দিয়াই অগ্রসর 
হইয়াছে। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের একটি পরিকল্পনা করিয়া হি্গু 
প্রধানদের হাতে দিলে ইহাকে কার্ধে পরিণত করিবার জন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় স্প্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ঈন্টকে 
অন্থুরোধ জানান । হাইড ঈস্টেব আমন্ত্রণে ১৮১৬ ্রীষ্টান্দের ১৪ই মে প্রতিষ্ঠা- 
সম্পন্ন হিন্দুগণ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন । 

দ্বিতীয় সভা আহৃত হয় পরবর্তী ২১শে মে। এই সভায় স্থিব হয় যে, 
প্রন্তাবিত বিদ্যালয়ের নাম হইবে হিন্দু কলেজ। দশ জন ইওরোগীয় এবং 
কুড়ি জন হিন্দু সাসস্ত লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। উওরোপীয় সদস্য ছিলেন 
সাবু এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, জন হার্ট হারিংটন, ডবলিউ, পি. রাকিয়ার, জে, 
এইচ. টেলর, হোরেস হেম্যান উইলসন, এন. ওয়ালিচ, উইলিয়ম ব্রাইস, ডি. 
হিমিং, টমাস রোবাক ও ফ্রান্সিস আভিন। হিন্দু সদশ্যদের নাম হইতেছে 
মৃত্যুগ্য় বিদ্যালকঙ্কার, পঞ্ডিত চতুতৃপ্জ স্থায়রত্ব, স্বরক্ষণ্য, শাহী, রঘঘুমণি বিদ্যাভূষণ, 
তারাপ্রসাদ ন্তায়ভূষণু, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, 
জয়কধঃ সিংহ, রামতন্থ মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামছুলাল দে, রাজ! 
রামাদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্যবদাস মল্লিক, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চৈতত্তচরণ 


শিক্ষা ১৭১ 


শেঠ, রাধাকাস্ত দেব, রামরত্ব ম্পিক ও কালীশঙ্বর ঘোষার। ফ্রান্সিস 
আভিন ইওরেম্পীয় সম্পাদক এবং দেওান বৈজ্কনাখ মুখোপাধ্যায় 'দেশয় সম্পাদক 
হইলেন। 

ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কলেক্-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বহু অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিলেন | 
১৮১৭ স্ত্ীষ্টাব্ষের ২,শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডের গোরাচান্দ বসাকের 
বাড়ীতে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। 

১৮২৩ শ্রীষটান্বের ৩১শে জুলাই শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিগাধন ও পরিচালনার 
জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌ বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনক্রীকশন জদ্মলাভ 
করে। এই সরকারী শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি হন জন হাঁবার্ট হারিংটন এবং 
সম্পাদক ভাঃ হোরেম হেম্যান উইলসন। প্রস্তাবিত সংক্কত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালনার ভার এই সভার উপর পড়ে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাকের ২২শে ফেব্রুয়ারী 
গোলদীঘির উত্তর পার্থে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। 

১৮২৫ খ্রীষ্টাবে হিন্দু কলেজের আধিক সঙ্কট উপস্থিত হইলে সরকার ২৪,০০০ 
টাকার অর্থসাহাষ্য করিতে ম্বীকত হন। কিন্তু সর্ত হয় যে, লরকার প্রয়োজন 
_ অনুযায়ী কলেজ পরিদর্শন করিতে পারিবেন। শিক্ষাসভার সম্পাদক ডাঃ 
উইলসনকে কলেজের প্রথম ভিজিটর নিযুক্ত কর] হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টান্ধে ডেভিড 
হেয়ার কলেজের অধ্যক্ষমভার সদশ্য হন। 

১৮২৬ গ্রীষ্টা্ধে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তত হইলে সংস্কৃত পাঠশালা 
ও হিন্দু কলেজ এ বাড়ীতে উঠিয়া আলে । ১৮২৪ খ্রীষ্টাবের ১লা জাঙ্য়ারী 
বহবাজারের ৬৬ নম্বর বাটাতে সংস্কৃত কলেজের পাঠারস্ত হইয়াছিল । 

হিন্দু কলেজে ইওয়োপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রধান স্থান দেওয়া 
হইত। ইহার ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল । ৮১৮১৯ শ্রী্াবে ছান্র- 

ংখ্যা ছিল ৭০, ১৮২৫ থ্রীষ্টাবে ১১০, ১৮২৬ স্রীষ্টা্ধে ২২৩, ১৮২৭ শ্রীষ্টাব্ধে ৩০০১ 
১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩৩, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪২১ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০৯1১ ১৮৩৫ 
খীষ্টাবধে এই কলেজের ছাত্্রসংখ্যা চারিশতেরও অধিক ছিল বলিয়া জানা যায়। 

হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার প্রধান স্থান ছিল। এই ইংরেজী শিক্ষাদানের 
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১৭২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ভিতর দিয়াই-ছেলরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ডেভিড লিস্টার রিচার্ডসন 
নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের প্রভাব নব্যশিক্ষিত যুবকদের উপর পডিয়াছিল ॥ 
ধর্মতলার ডেভিড ডরমণ্ড স্কুর্পে ভ্রমণ্ডের নিকট ডিরোজিও যে শিক্ষা পান 
তাহাই পরবর্তী জীবনে তাহার স্বাধীন চিন্তার "আদর্শ গঠন করিতে প্রভূত 
পরিমাণে সাহাযা করিয়াছিল । ড্রমগ্ডকে অনেকে ডেভিড হিউমের মতাবলম্কী 
নাস্তিক স্কচ বলিয়া জানিত। ডিরোজিওর স্বদেশান্ুবাগ, সদাশয়তা, প্রগাঢ় বিদ্যা 
ও জ্ঞান দেখিয়! ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে ডিরোজিও সাহিত্য 
ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন । 

জিরোজিওর প্রেরণাতেই ইয়ং বেজলের ৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে পূর্বেই 
আলোচনা করা হইয়াছে। 

ডিরোজিও তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উন্নত চিন্তায় পরিপূর্ণ সাহিত্য ও 
ইতিহাসের এক স্বর্ণসিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি 
সম্বন্ধে প্যারীচাদ মিজ্র লিখিয়াছেন, 
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ডিয়োজিওর ছাত্রেরা প্রচলিত রীতিনীতিকে পদদলিত করিয়া বেড়াইতেন। 
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শিক্ষ। ১৭৩ 


ধর্মের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হুইয়াছে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ডিরোজিও ছাত্রদের লইয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাঝে একাডেমিক 
এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করেন। এবিষয়েও পূর্বে 
আলোচন! কর! হইয়াছে । ' ডেভিড হেয়ার এই সমস্ত সভায় নিয়মিত যোগদান 
করিতেন এবং পরে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ হইতে পদত্যাগ করিলে ইহার 
সভাপতি "হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভ্দানীত্তন চীফ জাস্টিস সার্‌ এডওয়ার্ড 
রায়েন, কর্ণেল ৰেনসন, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেও্র ডব্লিউ, এইচ, মিল 
প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্কিরাও মধ্যে মধ্যে এই সভাতে যোগদান করিতেন। সভ্যদের 
মধ্যে কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককুষণ মল্লিক, কাশীপ্রপাদ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, দাড়া 
মল্লিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ৮ 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ছাত্রদের অবধ ম্বাধীনতায় জী কলেজের 
কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হুইয়া পড়িলেন। সমস্ত সভাসমিতিভ যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া এক 
নোটিশ বিজ্ঞাপিত হইল । দেওয়ানরামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু 
ম্যানেজারের! ডিরোজিওকে কলেজ হইতে বহিষ্কুত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু ডেভিড হেয়ার ডিরোজিওকে একজন অত্াস্ত যোগ্য শিক্ষক 
বলিয়া অভিমত দিলেন। ডাক্তার উইলসনও ডিরোজিওর সপক্ষে মত ব্ক়্ 
করিলেন। তৎসত্বেও অধিকাংশ” সভ্যের মতানুসারে ডিরোজিওকে কলেজ 
হইতে সরানই স্থির হইল। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 

১৮৩১ গ্রী্টাবের ২৩শে এপ্রিল ভিরোজিও তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ- 
গুলির উত্তর দিয়া উইলসনকে একটি পত্র লেখেন। ডিরোক্সিও অভিযোগগ্লিকে 
সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন। ডিরোজিওর মতে বুন্বাবন ঘোষাল নামক এক ব্যক্তি, 
ষে বাড়ী বাড়ী সংবাদ পরিবেশন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, সেই 
অপবাদগুলি রটনা করিয়াছিল । সে ডিরোজিওর ভগিনী এমেলিয়ার সহিত 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের গুজবও প্রচার করিয়াছিল । 

কলেজ হইতে পদত্যাগ করিবার পর ১৮৩১ গ্রীষ্টাঞ্ষের ২৩শে ডিসেম্বর 
শনিবার ভিরোজিও কলেরায় মারা যান । | 

স্বীশিক্ষা প্রসারে প্রথম অগ্রণী হন ফিমেল ফুভেনাইল সোসাইটি । এই 
সোসাইটি ১৮১৭ গ্রীষ্টান্ছে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি কলিকাতায় প্রথম 


" ১৭৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। গৌরমোহন বিষ্যালক্কারের '্্ীশিক্ষা-বিধায়ক" 
গ্রন্থের ১ম ভাগে ছুই স্ত্রীলোকের কথোপকথনের একস্থলে আঠ্ছ, 

“উ|-.-কিন্তু প্রথম ইং ১৮২৭ শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই 
কলিকাতায় নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল! নামে এক পাঠশালা] করিলেন, 
তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এইক্ষণে এই 
কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটি স্বী পাঠশালা হইয়াছে ।», 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বীশিক্ষা- বিধায়ক ১৮২২, গ্রীষ্টাবের টি 
মাসের অব্যবহিত পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ, প্রকাশে রাধাকান্ত 
দেব যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮২২ গ্রীষ্টাৰের 
অগস্ট মাসে" ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করে। গৌধ্মোহন এই পুস্তকে 
দেখাইয়াছিলেন যে, স্্রীশিক্ষাতে শাহীম্ব ও ব্যবহারিক কোন দোষ লাই। 

উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথমেও নন্াস্ত পরিবারে হ্বীলোকদের গৃহশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মিশন্রীরাই প্রথম ব্যাপকভাবে প্রকাশ্ঠ বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
দিবার চেষ্টা করে। 

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি উজ স্কুল ছাড়া আরও তিনটি বালিকা 
বিদ্তালয় কলিকাতার গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে স্থাপন করে। 
টাদাদাতাদের বাসস্থানের নাম অন্থসারে এই বিদ্ঠালয়গুলির নাম ছিল লিভারপুল 
স্থল, সালেম স্ুল ও বামিংহাম স্কুল । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অনুরোধে লগ্নে 
ব্রিটিশ এগ ফরেন স্কুল সোসাইটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কুমারী মেরী 
আযান কুককে এদেত্রে প্রেরণ করে।২ কিন্তু স্কুল সোসাইটির তখন এমন 
আধিক অবস্থা ছিল না যাহাতে তাহার কতৃপক্ষ কুককে বেতন দিয়া নিযুক্ত 
করিতে প্রারেন। তখন চার্ মিশনরী সোসাইটি তাহাকে স্বীশিক্ষ। বিস্তারের 
কার্ধে নিযুক্ত করে। 

১৮২২ খ্রীষ্টাব্ধে কুকের প্রচেষ্টায় আটটি বালিকা বিষ্যালয় স্থাপিত হুয়। 

কুকের আশাতীত সাফল্যের উল্লেখ করিয়া প্রিশিলা চ্যাপমান লিখিয়াছেন, 


১। গৌরসোহন বিদ্যার : ্ীশিক্গা-বিধায়ক ; রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৯৩৭ £ পৃ ১, 
২ 9৩91 01380 ৫15 510851078৫5 2 0০62. 
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১৮২৩ স্রীষ্টাব্ে স্কুলের সংখা। দাড়ায় ৩২ এবং ছাত্রী সংখা! ৪০* জন। 

[48015 50901501017 81155 17617216 12001020100 112 
09100652110 115 ড1012105 নামক গ্রতিষ্ঠান ১৮২৪ গ্রীষ্টান্ের মার্চ মাসে 
স্থাপিত হয়। ১৮২৪ গ্রী্াবের জুন মাসে চার্চ মিশনরী সোসাইটি অধীনস্থ 
বিষ্ভালয়সমূছের পরিচালন ভার লেডীস সোসাইটির হস্তে তুলিয়া দেন। 

এই সময় চার্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী আইজাক উইলসন কুমারী 
কুককে বিবাহ করেন। 

লেডীস সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৬ খ্রীষ্টাবের ১৮ই যে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের 
পূর্কোণে পিমুলিয়ায় মহাসমারোছে সেপ্টাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা 

*হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্বের ১ল! এপ্রিল মিস্টার ও মিসেস উইলসন ৫৮ জন বালিকা 
লইয়া লেপ্টাল স্কুলের কার্ধারস্ত করেন। ১৮২৮ গ্রীষ্টান্ধের ১৭ই ডিসেম্বর 
সেণ্টল স্থলে প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা হয়। 

বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ডেভিড হেয়ারের একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। স্থতরাং ডেভিড হেয়ারের সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ 
কর! অগ্রাসঙ্জিক হইবে ন1। 

হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীষ্টান স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ গ্রীষ্টাবে 
ঘড়ির ব্যবসা করিতে এদেশে আসেন। ১৮২৭ গ্রীটাবে ই. গ্রের হন্যে বাবসার 

_ ভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি জনহিতকর কার্ধে নিজেকে নিয়োগ করেন । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, হেয়ারের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু কলেজের ' জগ্মের 
নুচন] হয়। হেয়ার প্রথমে হিন্দু কলেজের পরিদর্শক এবং পরে ইহার একজন 
ডাইরেক্টর নিষুক্ধ হন। তিনি স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির সহিত 
৬ | টির 08588 [7708 76177216 1302090102 : 170173010 1839 : 
0. 81. 
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ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের স্থবিধার জন্ত তিনি 
সিমলা স্কুল, আরপুলি পাঠশাল। এবং পটলডাঙগ] স্কুল স্থাপন কল্করন। 

বাঙ্গালার নবজাগরণের ইতিহাসে হেয়ারের ( ১৭৭৫-১৮৪২ ) একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডিরোজিওর পরেই হেয়ারের প্রভাব পড়িয়াছিলু ৷ 
হেয়ার প্রাচ্য-প্রত্ীচ্য রক্ষণশীল-প্রগতিশীল সকল মনোবৃত্তিরই ভাল অংশের 
গ্রাহক ছিলেন। হেয়ার তাহার সময়ের কোন আন্দোলন হইতেই দুরে ছিলেন 
ন1। কিন্ত কোন দলগত উত্তেজনার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া৷ ফেলেন 
নাই। প্রগতিশীল দলের নেতা রামমোহন এবং রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকাস্ত 
উভয়েই হেয়ারকে বদ্ধুভাবে পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেছই দলগত আন্দোলনের 
মধো তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। 

প্রগতিশীল দলের প্রতি হেয়ার যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৮১৫ 
খরীগ্নাবে প্রতিষ্ঠিত রামমোহনেপ আত্মীয় সভার সহিত তিনি যুক্ত হন। 
ডিরোজিও-প্রতিষ্ঠিত একাডেমিক এসোসিয়েশনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ 
ছিল। ডিরোজিওর পদত্যাগের পর হ্য়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি হুন। 
এই এসোসিয়েশন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্বের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত কোনমতে টিকিয়া ছিল। 
হেয়ার ইয়ং বেঙ্গলের সাধারণ জ্ঞানোপাজিক1 সভার একজন প্রধান পৃ্পোষক্‌ 
ছিলেন। 

মাধবচন্দ্র মল্লিকের জোড়াসীকোস্থিত ভবনে ডেভিড হেয়ারের সন্বর্ধনার 
আয়োজন করিবার জন্য ছুইটি সভা আহৃত হয়। ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্ধের ২৮শে নবেম্বর 
দিবসে আইত সভায় কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্বের ৩০শে 
জানুয়ারী দিবসে আয়োজিত দ্বিতীয় সভায় রসিককৃষণ মল্লিক সভাপতি হন। 
কষ্ণমোহন, রসিককৃষ্, দক্ষিণারঞ্জন, রাধানাথ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। 
বক্তৃতার পরে স্থির হয় যে, সকলে টীদা করিয়া হেয়ারের একটি তৈলচিত্র 
গ্রতিষ্ঠিত করিবেন। হরচন্দ্র ঘোষ এই সম্বর্ধনা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হুন। 
১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হেয়ারের জন্মদিনে হেয়ার স্কুলে দক্ষিণারঞ্চনের 
নেতৃত্বে হেয়ারের অসংখ্য ছাত্র মিলিত হইয়া তাহাকে একটি কৃতজ্ঞতাস্থচক 
অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন এবং তাহার প্রতিরূতির জন্ত চিত্রকরের সম্মুখে 
বসিতে অন্থরোধ জানান। এ অভিনন্দনপত্রে দক্ষিণারগ্জন মুখোপাধ্যায় ছাড়া 
আরও ৫৬৪ জনের স্বাক্ষর ছিল। দক্ষিণীরঞ্জনের চেষ্টায় যুরেশিয়ান চিত্রকর 
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চার্পম পো কর্তৃক হেয়ারের" তৈলচিত্র অস্কিত হয়। উহা হেয়ার ভুলে রক্ষিত 
আছে। * 

হেয়ারের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হইতেছে যে, তিনি এ দেশে শিক্ষার প্রকৃত 
অভাব বুঝিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। শিক্ষান্দোলনে এদেশে দুইটি দল ছিল। 
মেকলে প্রমুখ ব্যক্তিরা ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। প্রাচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয়দের শিক্ষা 
দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।* মিশনরীগণ, কোম্পানীর তরুণ কর্মচারিবুদ্দ 
এবং রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ভারতীয়েরা মেকলের দলে যোগ 
দেন। অপর পক্ষ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবী 
সাহিত্যের পঠনপাঠন ব্যবস্থারও পক্ষপাতী ছিলেন । শিক্ষার বাহনরূগী ভাষার 
বিষয়ে আবার ইহার] ছুই দলে বিভক্ত হন। হেস্টিংস, মিন্টো প্রমুখ একদল 
স্কুত ও আরবী ভাষার সপক্ষে ছিলেন। মূনরো, এলফিনস্টোন প্রমুখ একদল 
মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্য বিগ্যাশিক্ষাকে সমর্থন করেন। ডেভিড হেয়ার প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের সন্ধিস্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। এই সম্বন্ধে প্যারীচাদ মিত্র 
“বলিয়াছেন, 
.417816 0011060 2 0071600 850110205 ০ 00৪ €0009619091 
72115 01 075 [70111005810 06651001116. 0126 00615 5170010 0০ 
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পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মুখ্যত ছেয়ারের 
প্রচেষ্টাতেই হিন্দু কলেজের জন্ম হয়। আবার মাতৃভাষায় জ্ঞানলাভের সুযোগ 
করিয়৷ দিবার জন্ত হেয়ার স্কুল সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন। মাতৃভাষা ও 
ইংরেজীতে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচারের জন্ত স্থাপিত কলিকতা৷ স্কুল বুক 
সোসাইটিরও তিনি অন্ততম কর্মকর্তী হন। হিন্দু কলেজের উন্নতি হইলে 
ইহার শিশুশিক্ষার শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করিয়া সেটিকে একটি বাঙ্গালা! পাঠশালা রূপে 
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স্থাপন করা হয়। ১৮৩৯ ্রষ্টাব্দের ১৪ই জুন হেয়ার এই পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করেন। রী 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে উডের শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচে নব্যশিক্ষার দৃ্টভিত্তি স্থাপিত 
হয় এবং নেই সঙ্গে হেয়ারের শিক্ষাদর্শেরও যাথার্থ্য প্রমাণ লাভ করে। ইহার 
পর হইতে এই শিক্ষাদর্শ ই অনুহ্ুত হইতেছে। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 
রাধাকাস্ত দেবও এই শিক্ষাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। 

১৮৪২ স্রীষ্টাব্ধের ১ল! জুন সকালে কলেরা রোগে হেয়ারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙে 
বাঙ্গাল। দেশের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে একটি মহৎ ও প্রেরণা-দায়ক প্রভাবের 
তিরোধান ঘটে । 

এইবার পুনরায় হিন্দু কলেজের প্রসঙ্গে আন! যাক । এই সময় ইংরেজী 
শিক্ষার আন্দোলন বিশেষভাবে প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কোন প্রণালীতে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে, প্রাচ্য, ন1 প্রতীচ্য ? এই প্রশ্ন লইয়া কমিটি অব পাবলিক 
ইনস্রাকশনের সভ্যর্দের মধ্যে তুমুল বিরোধ বাধে । ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ষে পার্লামেন্টের 
এযাকটের ঘ্বার! কমিটির হত্তে ১০১০০* পাউণ্ডের স্থলে ১০০,০০০ পাউগ্ড শিক্ষা 
বাবদ খরচ করিবার জন্য দেওয়া হয়। এই টাকাকি করিয়া খরচ কর] হইৰে? 
কমিটির সদন্যদের মধ্যে পাঁচজন প্রাচ্য শিক্ষার সপক্ষে ও অপর পাঁচজন 
বিপক্ষে মত দেন। 

১৮৩০ গ্রীষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড মেকলে বাঙ্গাল! দেশে আগমন করেন। 
এই সময় চারিদিকে ইংরেজী শিক্ষা চাই” ইংরেজী শিক্ষা চাই” রব উঠ্িরাছে। 
প্রাচ্য শিক্ষার পুস্তকের বাবদ এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবার পর যে অবস্থার 
সি হইয়াছিল তাহা! মেকলে তাহার বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, 
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এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণ লোক ইংরেজী শিক্ষাকে কিরূপ 
আগ্রহের সহিত চাহিতেছিল। এই সময় কলিকাতার মুখ্য কলেজগুলিতে 
ঈংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা হইতে থাকে । মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসা 
বিষ্তা শিখাইবার ব্যাবস্থা হয়। হিন্দু কলেজে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
শিক্ষাকে প্রধান স্থান দেওয়া হইত। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু 
কলেজের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে কমিটি অব পাবলিক 
ইনস্ীকশন তাহাদের ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসের রিপোর্টের একস্থানে 
লেখেন, 
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বিশেষ করিয়। ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যেই ইংরেজী শিখিবার স্পৃহী অধিক পরিমাণে 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহারা! কালিদাসের স্থলে সেক্সপীয়রকে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন, বাইবেলের কাছে বেদবেদাস্তকে নস্যাৎ করিয়া! দিলেন, “রামায়ণ 
'মহাভারতে'র নীতিউপদেশকে অত্যন্ত সেকেলে বলিয়া উপহাস করিতে 
লাগিলেন। 

ইংরেজী শিখিবার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের কথ টি ভেল্যানও বলিয়াছেন, 
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দেশে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বুঝিয়া মেকলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্বের ২র! 
ফেব্রুয়ারী এক মস্তব্যপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এ বৎসর ৭ই মার্চ তারিখে লর্ড 
উইলিয়ম বেটিঙ্ব উক্ত মন্তব্যপত্রে স্বাক্ষর দেন। এই বিধি অস্থুসারে স্থির 
হয়, যে লক্ষ টাক1 এদেশীয় শিক্ষার জন্ত ব্যয়িত হইতেছিল তাহা তদস্তর শুধু 
ইওরোপীয় সাহিত্যবিজ্ঞানার্দির জন্য ব্যয়িত হইতে থাকিবে এবং ইংরেজী 
ভাষাতেই সমুদয় শিক্ষাদান করা হইবে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ছন্দে পাশ্চাত্য শিক্ষা! জয়ী হইলেও বিরোধের শেষ 
হইল না। মাতৃভাষার লমর্থকগণের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষাপন্থীদের বিবাদ 
দেখা দিল। 
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শিক্ষা ১৮১ 


এই সময় বড়লাট বেটিঙ্ক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া! আযাডাম ত্দানীস্তন শিক্ষা 
বাবস্থার অনুসন্ধান করিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্বের ১লা জুলাই ও ২৩শে ডিসেম্বর এবং 
১৮৩৮ শ্্ীটাবের ২৮শে এপ্রিল তিনখণ্ডে তাহার অনুসন্ধানের ফলাফল গবর্ণমেণ্টের 
নিকট পেশ করেন । 


ইওরোগীয় শিক্ষার প্রচার সমর্থন করিলেও আযাডাম ইংরেজী ভাষাকে 
শিক্ষার বাহন করিবাব অনুবিধাগুলি হ্ৃায়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। 

“[6 13 1771099511916 101 078 0115 €0 65015550118 00200). 
০০051061007 1195৪ 20081760 01 005 1166 11001500020 
০ 005 ৮467৪ ০1 00998, 1 00515 216. 807 90010) 110 01100 
012৮ 00513021151) 1510808865 9130910 179 015 5০015 ০: 01119 


176081120০0 ০0090651136 10120৬1505৩ 60 016 1090565.+১১ 


আযাডাম মেকলে প্রমুখ শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণের 481086102 005০: 
নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহারা মনে করিতেন যে, উচ্চ ও মধাবিত্ব ভর্ 
ব্যক্তিদের সস্তানগণ শিক্ষিত হইলে ক্রমে অজ্ঞ দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার 
প্রসার ঘটিবে। আ্যাভামের ধারণ] ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে 
করিতেন যে, গ্রামকে আমাদের ইউনিট ধরিয়া লইতে হুইবে। যেমন গ্রাম 
হইতে থানা, থানা হইতে মহকুমা, মহকুম! হইতে জেলা, জেলা হইতে বিভাগ, 
বিভাগ হইতে প্রদেশ, সেইরূপ শিক্ষাও নিম্নস্তর হইতে ক্রমে উচ্চস্তরে বিস্তৃত 
হইতে থাকিবে । তাহার মতে গ্রামের পাঠশালাই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি। 
শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান করা একাস্ত 
কর্তব্য । 
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১৮২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 
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80017650101 165 [:010001011.2+ ৮ 

আযভাম 2105000 00600-র বিরোধিতা করিয়াছেন । নিয়ন্তরের 
শিক্ষা ভাল না হইলে উচ্চন্তরের শিক্ষা ভাল হইতে পারে না। তিনি 
বলিয়াছেন, 
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আযাডামের ধারণা ছিল যে, দেশীয় গ্রাম্য পাঠশালাগুলির উন্নতিবিধান 
করিলেই প্রকৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে । ছুঃখের বিষয় আযাডামের প্রস্তাব 
গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন নাই। 

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব পাবলিক ইনস্টাকশনের স্থলে কাউন্সিল অব 
এডুকেশন গঠিত হয়। ১৮৫৪ শ্রীষ্টাবে ইংলগু হইতে শিক্ষাস্বীয় এক আদেশ 
পত্র আসে। জন স্টুয়ার্ট মিল এ আদেশপত্র রচনা! করিয়াছিলেন বলিয়া 
শোনা যায়। 

এই আদেশপত্রের মুখ্য বিষয়গুলি হইতেছে-(১) শিক্ষাবিভাগ নামে 
রাজকার্ধের একটি আলাদা বিভাগ গঠন; (২) প্রাদেশিক রাজধানীতে 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; (৩) সরকারী স্কুল ও কলেজগুলির উন্নতিবিধান ও 
তাহাদের সংখ্যা বর্ধশ; (৪) মিডল স্কুল নামে কতকগুলি স্কুল স্থাপন) 
(৫) বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য বিগ্চালয় নির্মাণ ও বাঙ্গালা শিক্ষার শ্রীতৃদ্ধিমাধন এবং 
(৬) প্রজাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহায্যদান। 

১৮৩৫ ও ১৮৫৪ ্রীষ্টাব্বের আদেশপত্র বাঙ্গালা দেশে ইংরেজী শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে সদ করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্ধে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় স্থাপিত হইলে 
ইংরেজী শিক্ষার সফল ফলিতে আরম্ভ হয়। 
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শিক্ষা ১৮৩ 


পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজী শিক্ষার্দানের প্রদান কেন্ত্র ছিল হিন্দু কলেজ এবং 
ইয়ং বেলের উপর ইহার ফল বর্তাইয়াছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। 

ইংরেজী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ডিরোজিওর পরেই কাণ্েন রিচার্ডনে প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল । ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্ধেন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক 
এবং পরে প্রিন্সিপাল হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্বের ১৯শে এপ্রিল তিনি বিলাত যাত্রা 
করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টান্বের ১ল1 জাচুয়ারী হইতে 
রিচার্সন রুষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্ের ১লা ডিসেম্বর 
হইতে মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজের অধাক্ষের কর্ম গ্রহণ করেন। 
১৮৪৮ শ্্রীষ্ঠটাে তিনি পুনরায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হন। জে. ই. ডি. 
বেথুনের সহিত মতানৈক্যের ফলে তিনি ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্ষে পদত্যাগ করিয়া ক্রমে 
মেট্রোপলিটান একাডেমি, গৌরমোহন আটের ওরিয়েপ্টাল সেমিনরী ও 
ডেভিভ হেয়ার একাডেমি নামক বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহিত্যের 
শিক্ষকতা করেন । ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্ে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ 
হন। ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় গ্রেসিডেন্সী কলেজের (হিন্দু কলেজের 
পরিবতিত নাম ) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাবের 
ফেব্রুয়ারী মাসে একমাত্র কন্তাকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। 

রিচার্ডসনের শিক্ষায় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে নৃতন প্রেরণ! ও চাঞ্চল্য দেখা 
গিয়াছিল। রিচার্ডপন উচ্চকোটির সমালোচক, কবি, সংবাদপত্রসেবী ও 
শিক্ষক ছিলেন। তীহার সেক্সপীয়রের নাটক পড়াইবার পদ্ধতি সর্বত্র উচ্চ- 
প্রশংসিত হুইয়াছিল। পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য হিন্দু কলেজের 
[১11001091 থাক1 কালে ১৮৪০ গ্রীষ্টাবকে তিনি 45616060115 0000 (119 
31051 ৮০০০ নামক একটি উৎকৃষ্ট সঙ্ধলন প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে 
১৮৩৬ থ্রীষ্টাবে তাহার 441661215 [4৩৮৩5 প্রকাশিত হইয়াছিল । রিচার্ডসন 
দীর্ঘকাল ধরিয়া “বেঙ্গল হ্রাল্ড” ও “লিটারেরি গেজেটে'র সম্পাদনা করেন। 
কিছুদিন তিনি “বেঙ্গল হরকরা'রও সম্পাদক ছিলেন। 

ডিরোজিওর মত রিচার্ডসনের মধ্যেও একটি টাইটানিক শক্তি ছ্লি। 
এই শক্কির প্রচণ্ততার আদর্শরস শিল্তমগ্ুলী আক পান করিয়াছিলেন । ইছার 
ফলেই ইয়ং রেঙ্গলের অল্প হইয়াছিল । 


১৮৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে একাডেমিক এসোসিয়েশন হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া 
আসে। ডেভিড হেয়ার সভাপতির পদে বুত হুন। ডিরোজিওর শিস্তগণ 
১৮৩৮ খ্রীষ্টাকে তারাাদ চক্রবর্তাকে সভাপতি করিয়া 59৫1৩ 10: 02 
4০001510010 ০06 61619] 7170/1505০ অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা 
সভা নামে একটি সভা! স্থাপন করে । ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্ষের ১৬ই মে হইতে সভার 
কার্ধ আরম্ভ হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবারে সভার অধিবেশন হইত। 
ডি, এল. রিচার্ডসন যুবকদের অতিরিক্ত ম্বাবীন চিত্তা পছন্দ করিতেন না। সত্য 
বলিতে কি ইয়ং বেঙ্গল গুরুদেরও কল্পিত সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দু কলেজ ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের শিক্ষার ফলে ইয়ং 
বেঙ্গলের সৃষ্টি হয়। ইয়ং বেঙ্গল যেন এভারেস্ট । তাহার শীর্ষেই প্রথম নবজা গ্রত 
চেতনার হ্র্ধালোক পড়িয়াছিল। এই আলোই ক্রমে দেশেব চিত্তক্ষেত্রের 
সমতলে নামিয়া আসিয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের উপর ডিবোজিও ও রিচার্ডসনের 
পরেই ডেভিড হেয়ারের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইয়ং বেঙ্গলের উদ্দামতা 
ও বিক্ষোভ ক্রমে শান্ত সংহত ও আত্মস্থ হইয়! জাতির রসচেতনায় স্থান পাইল 
এবং ক্রমে সাহিত্যেও সমাজে নানা কল্যাণের মুতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে 
লাগিল। 

১৮৫৫ শ্রীস্টাব্ের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজের কলেজবিভাগ প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পরিণত হয় এবং স্কুলবিভাগ হিন্দু স্কুল নাম পরিগ্রহ করে। 

হিন্দু কলেজের উন্নতিবিধান ছাড়া জনশিক্ষাকল্লে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 
প্রথম চেষ্টা করেন বড়লাঁট লর্ড হাডিঞ ( ১৮৪৪-৪৮)। তিনি বিভিন্ন জেলায় 
একশত একটি বঙ্গবিষ্যালয় স্থাপন করান। ১৮৫২ খ্রীষ্টাবধের ১৯শে এপ্রিল 
এই বিগ্ালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলে শিক্ষা সমাজ ইহার্দের কর্তৃত্ব 
গ্রহণ করে। 

১৮৫১ শ্রীষ্টাব্ষের ১১ই ডিসেম্বর ডক্টর এফ, জে. মৌএট (07. চা. 0. 81০/৪০- 
এর এক বিজঞ্চি অনুযায়ী কলিকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালীদের গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ 
মেডিকেল কলেজ হলে মিলিত হন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেবেক্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ডক্টর শ্প্রেঞজার (191. 51151385£ ) কষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর 
হুর্ষকুমার গুডিব চক্রবর্তাঁ, ডক্টর মৌএট ও রেভারেণ্ড লঙ্ড এক দীর্ঘ আলোচনায় 
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যোগদান করেন। ইহার ফলে এঁ তারিখে পাহিতা ও বিজ্ঞানের প্রকষ্ট চর্চার 
জন্ত বেখুন সোসাইটি নামক একটি সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কাউন্সিল 
অব এডুফেশনের সভাপতি এদেশে শ্বীশিক্ষাপ্রসারে অন্যতম, অগ্রগণ্য উদার- 
হৃদয় বেথুন এ বৎসরের ১২ই অগস্ট পরলোকগমন করেন। এই উজ্জল 
ব্যক্তিপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ৃম্বজ্বপ এই সমিতির নামকরণ বেখুন 
সোসাইটি করা হয়। বিগ্যাসাগর, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, 
প্যারীচাদ মিআ্, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সোসাইটির সভ্য হন। 
মৌএট পোলাইটির সভাপতি এবং প্যারীষাদ মিত্র ইহার সম্পাদকের পদ অলঙ্কত 
করেন । 

মেডিকেল কলেজে এই সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে সামাজিক 
রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। দেবেন্দ্রনাথ এই 
সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠা-সদশ্তয ও কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মিশনরীদের 
প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেও সাধারণভাবে * ইওরোপীয়দের প্রতি কোন 
বিশেষ প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিতেন না। আর এই মিশনরীদের প্রতি 
বিদ্বেষ সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে যে সকল ক্ষেত্রে নিজ ধর্মবিশ্বাসের 
প্রতি মিশনরীরা আক্রমণ করিয়াছে । তাহা না হইলে শিক্ষাদীক্ষার 
ক্ষেত্রে তিনি খুবই সহনশীল ছিলেন । ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্ষের ৮ই জানুয়ারী 
সোসাইটির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে যে গ্রন্থভ| গঠিত হয় তাহার 
সভ্যত্রয় ছিলেন মেজর জি. টি. মার্শাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে ডাঃ ডফ বেখুন সোসাইটির সভাপতির পদে বৃত হন এবং বু 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে খন ডাঃ ডফ ভারত ত্যাগ 
করেন, তখনও এই সোসাইটি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাবে 
মিস্‌ কার্পেন্টারের ভারত পরিদর্শনের কালেও ইহা! জীবিত ছিল দেখা যায়। 
১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্বেও মোসাইটির বক্তৃতার বিজ্ঞপ্ি 'ইত্য়ান ডেইলী নিউজে' 
প্রকাশিত হুইত। ঘোসাইটির প্রথম দিককার প্রায় পূর্ণ বিবরণ 7:06 
[70০6601285 ০06 005 36070105 500190 00: 00৫ 965510108০1 
1859-60, 1880-61+এতে পাওয়া যায় । 

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের উৎসাহে ও তত্বাবধানে স্থল 


১৮৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বুক সোসাইটির সমুযোগী ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি ( পরে সোসাইটি ) 
গঠিত হয়। সোসাইটির প্রথম সম্পাদক হন প্র্যাট। তাঁহার পর সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল (1. 9. (০5০11 ) সম্পাদক পদে বুত 
হন। এই সমিতির উদ্দেহা ছিল জনসাধারণের পাঠোপযোগী ইংরেজী ভাষা 
হইতে অনুবাদ করিয়া স্বপ্পমূল্যের, পুস্তকাদি প্রণয়ন করা। কতৃপক্ষ সমাজের 
নির্দেশান্থসারে লিখিত গ্রন্থের স্বত্বের জন্য দুইশত টাকা পারিশ্রমিক দিতেন। 
এই সমাজের আহুকূল্যে ১৮৩১ শ্রীষ্টান্বে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারিক 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নার্মক মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হয়। রাজেন্দ্রলালের “শিল্পিক দর্শন” ১৮৬০ খ্রীষ্টান্ধে এই সোসাইটি প্রকাশ 
করে। এই সমাজের সহিত প্যারীষ্ঠাদ মিত্র ও রেভারেও্ড লঙ ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। এই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত অন্ুবাদ-পুস্তকাবলীর মধ্যে 
হরচন্্র দত্তের “লর্ড ক্লাইব' (১৮৫২ ), এভবার্ড রোৌএর “মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত 
নাটকের মর্মাহূপ লেম্বসটেলেম্ন কতিপয় আখ্যায়িকা” (১৮৫৩), জন রবিন্সনের 
'রবিন্সন ক্ুসোর জীবনচরিত” (১৮৫২), রামনারায়ণ বিদ্যারত্বের “পল এবং 
বজিনিয়ার জীবনবৃত্তাস্ত' (১৮৫৬), আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশের "বৃহৎ কথা 
ছুইখণ্ড, (১৮৫৭) বিশেষভাবে ন্মর্তব্য। 

এই সময় দেশে চিকিৎসাবিষ্ভা শিক্ষাদান লইয়া আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল । ধর্সের আলোচনায় এ বিষয়ে আলোচন] করা হইয়াছে। 

এই যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে শিক্ষান্দোলনের ব্যাপকতা 
বৃদ্ধি পায়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ 
পরিত্যাগ করিয়া! তিনি পরের দিন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশান্ত্রের অধ্যাপকের 
পদে নিযুত্ত হন। এই সময় কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। 
১৮৫১ শ্রীষ্টান্বের ২২শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে 
গ্রিন্সিপালের পদে গ্রতিষ্ঠিত হন। 

১৮৫১ গ্রষ্টা হইতে ১৮৫৪ গ্রীষ্টাবের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন হয় । 
বিষ্ভাসাগর প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়! দিয়া সপ্তাহান্তে 
রবিবার ছুটির দিন ধার্য করিলেন। পূর্বে কেবল ত্রাঙ্মণ ও বৈদ্ ছাত্রই সংস্কৃত 
কলেজে পড়িতে পাইত। বিষ্ঠাসাগর ১৮৫১ শ্রষ্টাব্বের জুলাই মাসে প্রথম 
কায়স্থ এবং ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে যে কোন সন্ত্রস্ত ঘরের হিন্দুকে 
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সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের অধিকার দিলেন ।১ তীহায সনির্বন্ধ অঙ্গরোধে 
গবর্ণমেন্ট সংস্পত কলেজের ছাত্রদের ভেপুটিগিরি দিতে সম্মত হন। ৯৮২৪ 
্রীষ্টাব্বের পর হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্যালয় ' ছিল। ১৮৫২ 
্রীষটান্বের অগণ্ট মাসে প্রবেশ-দক্ষিণা এবং পুনঃ প্রবেশ-দক্ষিণা ছুই টাকা ধার্য 
করা হয়। ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি মাসিক একটাকা বেতনের 
, ব্যবস্থাও প্রবতিত হুয়। 

হিন্দু সাহিত্যের অনুশীলন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার, এই ছুই 
মহৎ উদ্দেশ্বকে কার্ধকরী করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
বাঙ্গাল। সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আনয়ন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রচলনের জন্য ১৮২৭ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী শ্রেণী 
খোলা হয়। কিন্তু ইহা আট বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই । ১৮৪২ খ্রীষ্টাবের 
অক্টোবর মাসে শিক্ষাপরিষদের প্রচেষ্টায় এই শ্রেণী পুনঃস্থাপিত হইলেও 
আশান্থরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। ৃ 

১৮৫৩ গ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর ইংরেজী বিভাগে একটি স্থনিয়ন্্িত 
শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করেন। পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে মাসিক ১০০২ টাকা 
বেতনে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস গণিতের 
অধ্যাপক নিষুক্ত হন। এই সময় কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ 
জে. আর. ব্যালাণ্টাইন শিক্ষাপরিষদের আমন্ত্রণে কলিকাতা সংস্কত কলেজ 
পরিদর্শন করিতে আসেন। 

ব্যালাণ্টাইন তাহার পরিদর্শন-রিপোর্টের শেষে লেখেন, 

“ভারতীয় পাণ্ডিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমান, তাহা 
ঘুচাইবার জন্যই আমি এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছি ।.'" ' কলেজে 
সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ পাঠাই পড়িতে হয় বটে, কিস্ক বর্তমান অবস্থায় 
উভয় ভাষার শান্কের কোথায় মিল, কোথায় অমিল, তাহা সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ যে 
সন্তোষজনক নয়, ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি এবং সেইজন্যই নির্দিষ্ট পাঠা. ছাড়া 


১। ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিচ্চাসাগর প্রসঙ্গ £ কলিকাতা! ১৯১ ; পৃ ৮ 


১৮৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজা গরণ 


অতিরিক্ত আরও যে ষে গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি "" 
(অনুদিত) 

বিষ্যাসাগর ব্যালাণ্টাইনের প্রস্তাবিত শিক্ষা গ্রণালীকে সমর্থন করিতে 
পারেন নাই । তিনি ব্যাপাণ্টাইনের অনুমোদিত অধিকাংশ পুস্তকের প্রচলনের 
তীত্র প্রতিবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের মতে যে লোক সংস্কৃত ও ইংরেজী এই 
উভয় ভাবার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে তাহার কাছে, 
সত্য ছ্িবিধ এই ভ্রান্ত বিশ্বাম জন্মিতে পারে না। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা 
যে বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ণ অধিকারী হইবে এ বিষয়ে বিষ্াসাগর নিঃসংশয় ছিলেন। 
তিনি মনে করিতেন যে, ইংরেজী বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি 
মঞ্জুর হয় তাহা! হইলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাহার্দের যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ 
করিবার সম্ভাবনা । 

শিক্ষা পরিষদ্‌ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনকে সমর্থন করাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ভাসাগর 
১৮৫৩ খ্ীষ্টান্বের ৫ই অক্টোবর শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মৌএটকে একটি 
আধানবকারী পত্র লেখেন। এই পত্র লেখার ফলে বিগ্যাপাগর নিজের প্রস্তাবিত 
শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণের অধিকার লাভ করেন। এই প্রণালী যে যথেষ্ট 
ফলগ্রন্থ হইয়াছিল তাহা ডিবেক্টর অব পাবলিক ইনক্রীকশনের মন্তব্য হইতে 
বুঝা যাইবে। 
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পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সার্‌ হেনরী হাডিঞ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যাহাতে 
জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার প্রথম প্রয়াস পান। তিনি বঙ্গ 


১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ( ১৮২৪-৫৮ ) 
প্রথম খণ্ড ঃ কলিকাতা ১৯৪৮ £ পৃ ৫৩ 


২। এ $ পৃ ৫৯৬৭ 


শিক্ষা ১৮৯ 


বিহায উড়িস্তার বিভিন্ন স্থানে মানিক ১৮৬৫ টাকা ব্যয়ে ১০১টি পলীপাঠশালা 
স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই পাঠশালাগুলির শিক্ষকনির্বাচনের ভার কাণ্ধেন 
মার্শাল ও বিদ্যাসাগরের উপর ন্থান্ত হয়। 

১৮৫৪ হ্রীষ্টাবের মে মাসে বাঙ্গালা দেশে ছোটলাট পদের সৃটি হইলে 
ফেডারিক, জে. হাপিডে এ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্বের ২৪শে মার্চ 
'শিক্ষা পরিষদের সদস্রূপে হালিডে বাঙ্গালায় , শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মতামত 
একটি মিনিটে প্রকাশ করেন। ছোটলাট .হইয়া তিনি তীহার পূর্ব নির্ধারিত 
প্রণালীকে বড়লাটের অন্থমোদনের জন্য ১৬ই নভেম্বর পাঠাইয়! দেন। হালিডের 
মিনিটের মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের মন্তব্য । শিক্ষাপরিষদের সদন্তদের মধ্যে 
অনেকেই--রামগোপাল ঘোষ, সার জেমস কোলভিল প্রভৃতি--বিগ্ভাসাগরকে 
তত্বাবধায়ক করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। 

হালিডে ছোটলাট হইয়া বিষ্তাসাগরের উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিষ্ঠালয়- 
গুলির স্থান নির্বাচনের ভার দেন। বিষ্াসাগর ২১শে মে হইতে ১১ই জুন 
পর্যস্ত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া! ১৮৫৪ গ্রীষ্টাবের ওরা জুলাই ছোটলাটের 
নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৮৫৪ গ্রীষ্টান্বের ১৯শে জুলাই বোর্ড 
অব কণ্টেণোলের সভাপতি সার্‌ চার্লম উড ভারতের শিক্ষা বিষয়ক চার্টার নামক 
বিখ্যাত পত্রখানিতে স্বাক্ষর দেন। পর বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে বাঙ্গালায় 
কাজ আরম্ত হইল এবং শিক্ষণ পরিষদের স্থলে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্টাকশন 
জন্মগ্রহণ করিল। এই ডেসপ্যাচে ইংরেজী শিক্ষার সহিত মাতৃভাষা শিক্ষার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

ছোটলাটের বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহের 
সহকারী ইনস্পেইর নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৫ গ্রীষ্টাকের ১লা মে হইতে বিদ্যাসাগর 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার অতিরিক্ত এই কাজে মাসে দুইশত টাক1 করিয়া 
বেতন পাইতে লাগিলেন । 

পাঠশালায় শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক স্থষ্টি করিবার জন্য বিষ্ভাসাগরের 
তত্বাবধানে ১৮৫৫ গ্রীষ্টাবের ১৭ই জুলাই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়।, এই 
স্থলের উচ্চ শ্রেণীর ভার অক্ষয়কুমার দত্তের উপর এবং নিয়শ্রেণীর ভার যধুলুদন 
বাচস্পতির উপর পড়ে। 

১৮৫৬ খ্রীটটাবের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই বিষ্াসাঁগর নদীস্বা, বর্ধমান, হুগলী 


১৯৭ উনবিংশ শতাব্দীতে খাঙ্গীলার নবজাগরণ 


এবং মেদিনীপুর এই চারিটি জেলার দুপ্রতোকটিতে পাঁচটি করিয়া স্থল স্থাপনে 
সমর্থ হন। 

এইবার শিক্ষান্দোলনে বেসরকারী প্রচেষ্টার গ্রসঙ্গে আসা মার | 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অর্থাভাবে স্কুল লোলাইটির কার্ধ ১৮৩৩ গ্রীষ্টাবে 
একরূপ বন্ধ হইয়া ঘায়। 

শারদাপ্রসাদ বন্থু হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেন । ১৮৩১, 
্ী্টাব্ধের ১৫ই মার্চ শ্তামপুকুরস্থ নিজ ভবনে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্ধের প্রথম দিকে এই বিদ্যালয়টির সংস্কার হয়। এই স্কুলের দ্বিতীয় 
শিক্ষক ছিলেন স্ুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা তালতলানিবানী ডাক্তার 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । আলেকজাগ্ার ভফ, মহারাজা কালীরুষ, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, রামকমল সেন, আশুতোষ দেব, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিকরুষ্ণ মল্লিক 
প্রভৃতি রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাকে অর্থসাহায্য করিতেন । 

১৮৩১ খ্রীন্ঠাৰে আরপুলিতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। 
মাধবচন্দ্র মল্লিক ব্যতীত ভূবনমোহন মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন ও রাধানাথ পাল 
ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। মহারাজা কালীকষ্ণ, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রসম্নকুমার ঠাকুর, উইলিয়ম আযাভাম প্রভৃতি ইহাকে আথিক সাহায্য 
দিতেন । 

হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে আরও দুইটি স্কুলের একটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় রসিক- 
কৃষ্ণ মল্লিক কর্তৃক স্থাপিত হয়। অপরটি গোবিন্বচন্র বসাকের চেষ্টায় ১৮৩৪ 
খ্রষ্টাবে জন্মলাভ করে। 

লক্ষমীনারায়ণ মিজ্র, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেহারীলাল সেট হিন্দু 
লিবার্যাল একাডেমি নামে এক অবৈতনিক ইংরেজী স্কুল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্ষের ১লা 
মার্চ স্থাপন করেন। 

ভোলানাথ বস্থ কতৃক ১৮৩৬ খ্রীষ্টাকে জোড়াসাকোতে ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল 
নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

হিন্দু চেরিটেবল ইনস্টিটিউশন নামে একটি বিষ্ভালয়ের সংবাদ পাওয়া মায় । 
মহায়াজা কালীর ইহার সভাপতি ছিলেন। 

গৌরমোহন আট্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনরী ভবনে ডবলিউ.. এম. পারকিন্স 
১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নেজি ইনফ্যাণ্ট স্থল নামে একটি অবৈতনিক বিদ্কালয় স্থাপন 


, শ্লিক্ষা ১৯৬ 


করেন। ১৮৩৯ শ্রীষ্টাবে ইতিয়ান ফ্রি স্কুল নামে একটি অবৈতনিক স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হয় । 

' পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, এই যুগের একটি প্রধান .বিভ্যালয় তত্ববোধিনী 
পাঠশালা । ইহা! ১৮৪০ ষ্টার ১৩ই জুন তারিথে প্রতিষ্ঠিত হয় ।” অক্ষমকুমার 
দত্ব প্রথম হইতেই এই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। ততবোধিনী 
পাঠশালা কলিকাতায় ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের জুন হইতে" ১৮৪৩ শ্রীষ্তাবের এপ্রিল পর্যন্ত 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পাঠশালা প্রধানত দেবেশ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় স্থাপিত 
হয়। ইহার অর্থ সামর্থ এমন ছিল না যাহাতে ইহা কলিকাতার অন্তান্ত 
স্কুলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সেইজন্ত ১৮৪৩ খ্রী্টাবের 
৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার বংশবাটী গ্রামে তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থানাস্তরিত 
হয়। অক্ষয়কুমারের পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব না হওয়াতে 
স্টাযাচবণ তত্ববাগীশ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হন। 

্রীষ্টান মিশনরীগণ তাহাদের স্থাপিত পাঠশালায় বিষ্যাদানের মধ্য দিয়া খ্রীষ্ট- 
ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিত। হিন্দুগণ যাহাতে স্বধর্মে থাকিয়া ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ 
করিতে পারে তাহার নিমিত্ত তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। এধানে 
পারমাথিক ও বৈষয়িক উভয় বিদ্যাবই উপদেশ দেওয়া হইত। 

এই পাঠশালাব বেশ উন্নতি হইয়াছিল । ১৮৪৫ থ্রীষ্টাবে ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল 
১২৭ জন। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইছার ভাগ্যবিপর্ধয় উপস্থিত হয়। কার ঠাকুর 
কোম্পানী এবং ইউনিক্ঈন ব্যান্কের পতনের পর দেবেন্্রনাথের আধিক অনটনের 
জন্ত এই পাঠশালা বন্ধ হইয়া ঘায় এবং ভফ ফ্রি চার্চ মিশনের পক্ষে এ একই স্থানে 
একটি মিশনরী স্কুল স্থাপন করেন । এ সম্বন্ধে 'ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়া লেখেন, 
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১৯২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজজাগরণ 


বিষ্চাদান-ছলে খ্রীষটধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টাকে রোধ করিবার চেষ্টা তত্ববোধিনী 
পাঠশালা স্থাপনের মূলে ছিল। এই চেষ্ঠার আর একটি প্রক্টণ হিন্দুহিতার্থী 
বিষ্ঠালয স্থাপনে । এই চেষ্টারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ । পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে যে, প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে 
১৮৪৫ খ্ীষ্টাব্বের ২৫শে মে হিন্দু বালকদিগের জন্ত বিষ্তালয় স্থাপনের উদ্দেশ্টে 
সহম্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা হয় । এই বিদ্যালয় স্থাপনের যে কমিটি হয়, 
রাধাকাস্ত দেব তাহার সভাপতি হন। ১৮৪৬ হ্রীষ্টাব্বের ১লা মার্চ হিন্দুহিতার্থী 
বিচ্ভালয় (171000 00191102101 11005060000) স্থাপিত হয়। কয়েক 
ব্সর পরে আথিক দুর্গতির জন্য বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। 

১৮৫৩ শ্রীষ্টাবে হিন্দু কলেজে হীরা বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক 
পশ্চিমা গণিকার পুত্ররে ভন্তি করা হইলে হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি ও 
এডুকেশন কাউন্সিলের মধ্যে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। এ আন্দোলন সম্পর্কে 
পূর্বেই বিস্তারিত ভাবে আলোচন1 কর! হইয়াছে । পরিশেষে স্থির হয় যে, হিন্দু 
কলেজের স্থুলবিভাগে শুধু হিন্দু সন্তানই ভর্তি হুইবে, কিন্তু কলেজ বিভাগ 
সর্বশ্রেণীর লোকের জন্ত খোল] থাকিবে । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারী কর্ম হইতে পদত্যাগ করিয়! মেট্রোপলিটান 
কলেজ নামে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্বে কয়েকজন গণ্যমান্ত 
লোক ঘ্বারা শঙ্কর ঘোষ লেনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল নামে একটি ইংরেজী 
বিষ্ভালয় স্থাপিত হয় । তাহারা বিষ্যাসাগর ও রাজকুষ্ণ বন্্যোপাধ্যয়কে স্কুলটি 
পরিচালনা করিবার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর ও 
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহাষ্য করিতে সম্মত হইলে তাহাদের লইয়া ষে একটি 
কমিটি গঠিত হয় তাহ! ১৮৬১ খ্রীষ্টান্ধের মার্চ মাস পর্যস্ত এ স্থুলটির পরিচালনা 
করে। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়টির পরিচালনার সমস্ত ভার বিদ্যাসাগর, 
রাজ প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাছুর, রমানাথ 
ঠাকুর ও হীরালাল শীলের উপর পড়ে। প্রতিষ্ঠাতার] অবসর গ্রহণ করিলে ষে 
নৃতন কমিটি গঠিত হইল বিদ্যাসাগর তাহার সেক্রেটারী নিষুক্ত হইলেন! 

হিন্দু বালকগণকে ইংরাঁজী এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাথমিক শিক্ষা 
দেওয়া এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। এই বিদ্যালয়ের নৃতন নাম হুইল 
হিন্দু মেট্রোপলিটান্ট ইনস্টিটিউশন । রাজা গ্রতাপচন্ত্র সিংহ ও হ্রচন্দ্র ঘোষের 
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মৃত্যুতে এবং অপর তিনজন সদস্যের পদত্যাগের ফলে স্কুলটির পরিচালনের সমস্ত 
ভার বিষ্তাসাগরেক্ধব উপর আসে । . ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান প্রথম শ্রেণীর 
কলেজে পরিণত হয়। 

এই সময় ষে সকল মিশনরী শিক্ষাবিস্তারের কাধে অগ্রসর ইইয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে ডাঃ ডফ অন্যতম | পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামমোহন 
রায়ের ব্রক্মমভা ভবনের একটি ঘর ভাড়া লইয়া ডাঃ ডফ ১৮৩০ স্্ীষ্টাব্ষের ১৩ই 
জুলাই একটি স্কুল খোলেন । এই স্কুলটি শীন্রই জেনারেল এসেমরিস ইনস্টিটিউশন 
নামে খ্যাত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হেছুয়া পুক্ষরিণীর পূর্ব পার্থ বর্তমান 
বাটাতে উঠিয়া আসে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টান্বের ১৮ই মে এসটাবলিশভ চার্চ অব 
স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে বিভেদ ঘটিলে ও ফ্রি চার্চ অব স্টল্যাণ্ডের স্থতি হইলে 
ডফ ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার 
মৃত্যুর পর (১৮৭৮ শ্রীষ্টাবের ১২ই ফেব্রুয়ারী ) এই কলেজটি ডফ কলেজ নামে 
আখ্যাত হয়। 

১৮৩১ শ্রীষ্টান্ধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ডাঃ 
” কেরীকে গবর্ণমেন্ট মাসিক ৪৫০১ টাঁকা পেক্সন দেন। ১৮৩৮ শ্ীষ্টান্বে ৯ই জুন 
তাহার মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে কেরীর দান চিরম্মরণীয় 
হইয়া] থাকিবে । তাহার দানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। ১৮৩৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ভাঃ মার্শম্যানের মৃত্যুর পর মিঃ জন ম্যাক ও মিঃ জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যানের 
উপর শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর কলেজের গুরুদায়িত্ব পতিত হয়। তাঁহাদের 
চেষ্টায় কলেজের প্রভূত উন্নতি ঘটে । ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হইলে শ্রীরামপুর কলেজ বিশ্ববিগ্ঠালয়তৃক্ত হয়। 

কলিকাতায় রোমান ক্যাথলিক জেন্বইট সম্প্রদায় ১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্বের ১লা 
জুন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল স্থাপন করে। 

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাত্রী জেমস্‌ লঙের অধ্যক্ষতায় চার্চ মিশনরী সোসাইটি 
কর্তৃক সেণ্ট পল্স স্কুল স্থাপিত হইয়া এদেশে ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ 
সহায়ক হয়। 

উপরিউক্ত স্থল কলেজ ছাড়াও কলিকাত! ও মঞফ্চমলে অনেক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল । বরিশাল, ঢাক] গ্রভৃতি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের শিক্ষাবিস্তার করিয়াছিল । 


১৩ 


১৯৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


এইবার স্বীশিক্ষান্দোলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বাক । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্বের ৭ই মে এডুকেশন কাউন্সিলের 
সভাপতি জন এলিয়ট ভ্রিঙ্কওয়াটার বেখুন সাহেব হিন্দুবালিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়ার চর্চার স্থযোগ করিয়া দেন। সর্বাগ্রে 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকা! বিষ্চালয়ের কা্যারস্ত 
হয়। বেথুন প্রত্যহ বি্যালয়ের ততাবধান করিতে আসিতেন। রাধাকাস্ত 
দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জাস্টিস শড়ুনাথ পণ্ডিত, 
রাজা কালীরুষণ দেব প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সন্ত্রান্ত হিন্দুও বেখুনের এই 
বিদ্যালয়-স্থাপনে সহায়তা করেন। বিগ্ভালয় পরিচালনার জন্য বেখুন নিজের 
তহবিল হইতে প্রতি মাসে প্রায় আট শত মুদ্রা ব্যয় করিতেন। 

এই সময় দক্ষিণারঞ্কন মুখোপাধ্যায় বিগ্ালয় নির্মাণের জন্য দ্বাদশ সহশ্র 
মুদ্রা মূল্যের ভূমিথ্ড দান করেন। এই ভূমির উপর ১৮৫০ খ্রীষ্টাবের ৬ই নভেম্বর 
বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটি গবর্ণর সার জন লিটলাব কতৃক বেথুন বালিকা 
বিগ্ালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাবধে বেথুন মৃত্যুকালে বিদ্যালয়ের 
জন্য ত্রিশ সহত্র মুদ্রা ও অগ্যান্ত অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া! যান এবং ইস্ট " 
ইত্ডিয়া কোম্পানীকে উহ্হার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। 
বেথুন তাহার চরমপত্রে গবর্ণমেপ্টকে লেখেন, 
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বেুন স্কুল প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর নিজগৃছে একটি 


১। মন্মথনাঁধ ঘোষ £ রাজা দক্গিণারজন মুখোপাধ্যায় 3 কলিকাতা! ১৯১৭ ৫ পৃ ১০৪-৪ 


শিক্ষা ১৯৫ 
বালিকা বিষ্ভালয় স্থাপন করেন। ২৯শে মে ১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্ধের 'ব্বাদভান্করে' 
ইহার উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নিজ 
নিজ ভবনের বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। ২৯শে এপ্রিল 
১৮৩৭ গ্রীষ্টাব্দের “সমাচার দর্পণে 'জ্ঞানান্বেষণে'র উদ্ধৃত অংশ হইতে জান! 
যায় ষে, মতিলাল শীল ও হরধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধর্মসভার ভয়ে মীশিক্ষার 
বিরোধিতা করেন । 

স্ীশিক্ষান্দোলনে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাবের পুর্বে স্ীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কোন গ্রচেষ্টা' দেখা 
যায় না। ১৮২৯ খ্রীষ্টান্বে বেখুন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এ কথা 
পূর্বেই বল! হুইয়াছে। ১৮৫০ খ্রষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে বেধুন বিষ্কাসাগরকে 
অবৈতনিক সম্পাদক হইতে অনুরোধ করেন। 

১৮৫৬ গ্রীষ্টাবের মার্চমাসের পর হুইতে এই বিদ্যালয় সরকারী বায়ে 
পরিচালিত সরকারী বিগ্যালয়ে পরিণত হুয়। রাজা কালীর দেব বাহাছুর, 
রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাছুর, রমাপ্রসাদ রায় ও কাশীগ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের 
লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সিসিল বান এই কমিটির সভাপতি ও 
বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। 

১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্বের বিখ্যাত পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষের! স্বীশিক্ষার সমর্থন 
করেন। ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্ষে হালিডে শিক্ষাবিস্তারের কার্ষধে অগ্রসর হন। 
তিনি বি্ভাসাগরকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন। শীস্রই বিষ্ভাসাগর 
তাহার এলাকাতূক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিক1 বিদ্তালিয় স্থাপন 
করিয়া ফেলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ ডিরেক্টর অব পাবলিক 
ইনস্রাীকশনের নিকট প্রেরণ করিয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। 

১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ষের নভেম্বর হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর 
৩৫টি বালিকা! বিদ্কালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে 
২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। বিদ্যালয়গুলির জন্ত মাসে ৮৪৫২ টাকা খরচ এ এবং ছাত্রীসংখ্য|! ছিল 
প্রায় ১১৩০০ 1১ 


১ ব্রজেন্্নাধ বন্যোপাধ্ায় ২ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ £ কলিকাতা ১৯৩১ ২ পু ৫১ 


১৯৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


১৮৫৮ শরীষ্টাবের ৭ই মের পত্রে ভারত সরকার বলিলেন যে উপযুক্ত পরিমাণে 
স্বেচ্ছাদত সাহাষ্য না পাওয়া গেলে এপ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না 
হওয়াই উচিত। 

বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার শ্রম বিফল হইয়াছে । স্কুলগুলি 
উঠাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু স্কুলগুলির প্রতিষ্ঠাবধি শিক্ষকেরা বেতন পান 
নাই। ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ধের ৩শে জুন পর্যস্ত শিক্ষকদের মোট বেতন দ্ীড়াইয়াছিল 
৩১৪ ৩৯৩/৫ | 

শেষ পর্যস্ত অনেক পত্র আদান-প্রদানের পর ভারত সরকার বিষ্যাসাগরকে 
এই টর্ণকার দায় হইতে মুক্তি দেন, কিন্তু এই বিছ্যালয়গুলির বায় নির্বাহার্থে 
কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। 

বালিক1 বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে তিরেকটর অব পাবলিক ইনস্টাকশনের 
সহিত মতানৈকোর ফলে ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ষ হইতে বিষ্যাসাগর সরকারী চাকরি 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী সাহাঁষ্যের আশা না থাকিলেও বালিকা 
বিদ্ালয়গুলির ভবিষ্যৎসম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিরাশ হইলেন না। বিদ্ালয়গুলি 
পরিচালনা করিবার জন্ত তিনি এক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাগার স্থাপন, 
করিলেন। স্ব্ীশিক্ষাবিস্তারে দেশবাসীর আগ্রহের কথা৷ সাবর্‌ বার্টল ফ্রিয়ারকে 
লিখিত বিদ্যাসাগরের পত্র হইতে জানিতে পারা যায় : 

ণগুনিয় স্থখী হইবেন, মফঃম্বলের যে-সকল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ত আপনি 
ঠাদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে । কলিকাতার নিকটবতী জেলা- 
সমূহের লোকেরা স্বীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে । মাঝে মাঝে 
নৃতন নৃতন দ্কুলও খোল হইতেছে ।৮”১ 


১। ত্রজেন্রনাথ বন্যোপাধ্যায় ২ বিদ্ভাসাগর-প্রসঙ্গ ২ পৃ €৮ 


সমাজ 


(১৮০১-১৮৬০) 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে 
সমাজে নানা দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কুসংস্কারের প্রাধান্ট হওয়াতে 
অনেক কুপ্রধা প্রশ্রয় পাইতেছিল। মৃসলমান রাজশক্তির পতন হওয়ায় এবং 
নৃতন রাজ্শক্তি তখনও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারায় সমাজের অবস্থা 
অনেক পরিমাণে বিশৃঙ্খল ছিল। 

টান পাত্রীরা এই সময় এদেশে খরষ্টর্মপ্রচারে বিশেষ “আগ্রহী হইঘ্রাছিল। 
তাহারা সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণে সচেষ্ট ছিল। এই দিক দিয়া 
পাত্রীরা দেশের একটি বিশেষ উপকার সাধন করে। তাহারাই প্রথমে 
গভর্ণমেন্টকে কুপ্রথা দূর করিবার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগের উল্লেখযোগাঁ ঘটন| গঙ্গাসাগরে সম্তান- 
উত্সর্গ রহিতকরণ। মিঃ জর্জ উনি ধাহার গৃহে মিঃ কেরী মদনবাটাতে ১৭৯৪ 
ীষ্টান্দে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন গ্রতিবৎসর গঙ্গাসাগরে যে সন্তান উৎসর্গ 
হইত তাহার প্রতি লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ওয়েলেসলি 
কেরীকে এই বিষয়ে অন্ন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করিতে বলেন। 
কেরী তাহার রিপোর্টে এই নৃশংস প্রথা অবরোধ করিতে বলিলে ১৮*২ খ্রী্টাবের 
অগস্ট মাসে আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত হয়। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দেদীয়প্রথায় 
হস্তক্ষেপের ঘটন! এই প্রথম । 
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১৯৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


... রামমোহনের পূর্বে গভর্ণমে্টের দিক হইতে মাঝে মাঝে এই প্রথা 
নিবারণের চেষ্টা দেখা যায়। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনক]লের শেষভাগেও 
সতীদাহপ্রথা নিবারণের চেষ্টা হয়। কিন্তু রামমোহনই প্রথম এই নৃশংস 
প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন 
সতী, সতীদাহ, লহমরণ এই তিনটি শব্বই একার্থবাচক। এই সম্পকিত 
ধর্মপুস্তকাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাঁওয়] যাঁয় যে, এই প্রথা হিন্দুর ধর্মপাধুক 
অবশ্ত করণীয় কর্মের মধ্যে কখনও গণ্য হয় নাই, ইহা দেশপ্রচলিত একটি প্রথা 
বা রীতি বিশেষ। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণে ইহা এক সংক্রামক ব্যাধির 
যায় ছ্ন্দুসমাজদেহে পরিব্যা্ত হইয়াছিল । এই ব্যাধি দীর্ঘ দেশ ও কাল ব্যাপী 
হইলেও ইহা কখনও সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে আদৃত হয় নাই। সর্বজনমান্ত 
মন্থু ও মনুকল্প স্বতিকারগণের কেহই ইহাকে বিধবার একমাত্র অবশ্ত 
কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিধি দেন নাই। ন্মার্তরাজ রঘুনন্দন ইহার উচ্চমহিমা 
কীর্তন করাতে ইহা! বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়৷ পরিগণিত হইয়াছিল। স্মার্ত 
শিরোমণি রঘুনম্দনেয় এই মহিমাকীর্তনের মূলে একটি বিশিষ্ট কারণ আবিষ্কার 
কর! কঠিন নে। স্মার্তচুড়ামণি যখন নবদীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন 
বঙ্গদেশে মুললমানরাজ্য নানা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার লীলাক্ষেত্র হুইয়া 
উঠিয়াছিল। শাসনব্যবস্থার শিথিলতার স্যোগে নৈতিক ধর্মন্রষ্ট আচারহীন 
ব্যক্তিগণ যথেচ্ছাচার করিত এবং কুমারী ও বিশেষ করিয়া বিধবাদের মানসম্ত্রম 
পবিত্রতা! অব্যাহত রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। 
ইহা ব্যতীত বল্লাল লেনের কৌলীন্তাপ্রথার ব্যাপক প্রচলনে হিন্দুপরিবারের মধ্যে 
ঈর্ষ। বিদ্বেষ ও সন্ধীর্ণতা! বৃদ্ধি পাইতেছিল। একজন পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ 
করিত, কিন্তু সকল স্ত্রীর প্রতি সমানভাবে কর্তব্যপালন করা অসম্ভব বলিয়। 
স্বামিসোহাগে বঞ্চিতা নারীব পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈর্যাবশে পতির 
প্রাণনাশের কারণ হওয়া অন্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পততির মৃত্যুতে সতী 
হইবার ভয়ে কেহ পতিহগ্ী হইতে সাহস পাইত না। এই সকল নান! 
কারণে বঙ্গদেশে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল । 
মুসলমান-আমলে সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে নানা রাজবিখি প্রচারিত হইয়াছিল 
দেখা যায়, কিন্তু লে সকল যে বিশেষ কার্ধকরী হইয়াছিল এমন মনে হয় না। 
সম্রাট আকবর এই প্রথার একাস্ত বিরোধী ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে 


সমাজ ১৯৯ 


ইহার উল্লেখ দুষ্ট হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহর আমলে সহমরণের বিরুদ্ধে রাজবিধি 
প্রণীত হইয়াছিল । কিন্তু প্রবল জনমত এই প্রথার সপক্ষে থাকিবার জন্ত " 
ইহার প্রসার রুদ্ধ হয় নাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, নবদ্বীপগৌরব রঘুনন্দনের নবশ্থৃতিতে সতীদাহের গুণ 
বিশেষভাবে কীতিত হইবার জন্য ধর্মভীরু শান্বশাসিত বঙ্গদেশে এই প্রথার 
ব্যাপক প্রচলন হুইয়াছিল। নবধীপচন্ত্র শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর প্রভাবে বঙ্গদেশে 
ধর্ম ও সমাজজীবনে নবজাগরণের চাঞ্চল্য হৃটটি হইলেও এই মর্মন্তদ নৃশংস 
ভয়াবহ প্রথার তীব্রতা কিয়ৎ পরিমাণেও হ্রাস পায় নাই বলিয়। বোধ হয়। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের স্থত্রপাত হইতেই ইংকে্গণের এই নিদারুণ 
সামাজিক প্রথার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল দেখা যায়। মির্শনরীরাও 
এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিল। লর্ড ওয়েলেস্লী এই প্রথাকে 
সাধারণ নরহত্যা পর্যায়তৃত্ত করিয়া সরাসরি বন্ধ করিয়া দিতে অভিলাধী হন 
এবং এতছিষয়ে তদানীস্তন সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ ॥নিজামত আদালতের জজ- 
মহোদয়গণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। ১৮০৫ গ্রীষ্টাবের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাহার 
নির্দেশানুসারে ডাওডেস্ওয়েল সাহেব নিজামত আদালতের রেজিস্টার গুড 
সাহেবকে এই মর্মে এক পত্র লেখেন। ডাওডেস্ওয়েল সাহেব এই সময় 
ধিচার-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। নিজামত আদালত তাহার বেতনভোগী 
পণ্ডিত ঘনহ্যাম শর্মাকে তাহার মতামত দিতে অচ্গুরোধ করিলে তিনি যে উত্তর 
দেন তাহার একস্থলে লেখেন যে, কোন স্বীলোকের শিশুপুত্র বা কন্তা থাকিলে 
মে এ শিশুর প্রতিপালনের জন্য যদি কোন শ্বীলোককে আপনার গ্রতিনিধি- 
স্বরূপ রাখিয়! যাইতে সক্ষম হয়, তাহা! হইলে তাহার সতী হইতে কোন বাধা 
নাই। কোন উতৎ্কট ওঁধধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া কোন নারীকে 
সহ্মূতা হইতে উত্তেজিত করা অশাস্বীয় ও লোকাচারবিক্ুদ্ধ। যাাই হুউক 
সেই সময়ে সতীদাহ প্রথা একেবারে বন্ধ করার ব্যাপারে নিজামত আদালত 
গভর্ণরকে পরামর্শ দিতে পারেন নাই । নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ 
এই মর্মে অভিমত দেন যে, যদি গভর্র্মেপ্ট এই প্রথা সরাদরি বন্ধ করিয়া 
দেন, তাহ! হইলে ইংরেজদের নান! প্রকার রাজনৈতিক অন্থ্বিধা ও ছুর্ভোগের 
সম্মুখীন হইতে হইবে। নিজামত আদালতের পরামর্শীস্ছসারে লর্ড মিপ্টো 
১৮১৩ গ্রীষ্টান্ষে এক সাকুলার বিধিবদ্ধ করেন। এই সাকুলার অনুযায়ী 


২৪০ উন্ববিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবর্জীগরণ 


বলপ্রয়োগ ছ্বারা ও মাদকব্রবা সেবন করাইয়া বিধবাকে সহমরণে যাইতে 
উত্তেজিত বা বাধ্য কর! নিষিদ্ধ হুয়। গর্ভবতী নারী ও অভিভাবকহীন 
শিশুসস্তানের জননীকেও সহ্মৃতা হইতে না দেওয়া স্থির হ্য়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
এই সাকুলার বিশেষ কার্ধকরী হয় নাই। 

মাকুইস্‌ অব. হেস্টিংসের শাসনকালে সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত 
হয়। লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংসের শাসনকাল ছিল ১৮১৩ খ্রীষ্টা হইতে ১৮২৩ 
খরীষ্টাৰ। তিনি পতির মৃতদেহের সহিত স্বীকে জীবস্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করিবার 
বিপক্ষে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাতে যুগী জাতীয় বিধবাদের মধ্যে 
প্রচলিত জীবিত অবস্থায় সমাহিত করিবার প্রথাকে হিন্দুধর্সশাস্্াহ্ছমোদিত নহে, 
স্থৃতরাং বেআইনি বলিয়া! ঘোষণ। করা হয়, এবং উক্তরূপ সহমরণকে সাধারণ 
নরহত্য। পর্যায়তৃক্ত করিয়! তদনুযায়ী শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। এতদ্দমনে 
পুলিশ ও ম্যাজিস্টেটগণ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। এই রেগ্তলেশন ১৮১৭ 
খীষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বরে প্রণীত হয়'।১ 

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দুসম্প্রদায় সতীদাহনিবারণকল্পে 
লর্ড হেস্টিংসের বরাবর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করে। কিন্তু মুষ্টিমেয় হিন্দু 
সম্ভতানের এই আবেদনে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। সতীদাহনিবারণে 
হেস্টিংসের আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও ধর্মে হস্তক্ষেপেব ধারণায় দেশের 
লোকের অসস্তোষ বিধান এবং লিপাহীবিত্রোহের আশঙ্কায় তিনি এই প্রথাকে 
সমূলে বিনাশ করিতে সাহপী হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিলাতের 
জনসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি না পাইলে এই দৃঢমূল প্রথাকে উৎপাটিত করিবার 
মত সাহস ও দৃঢ়তা কোন ভারতীয় গভর্ণরের পক্ষে লাভ করা কঠিন। সেইজন্য 
১৮২৩ শ্রীষ্টাবঝে বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ঝড় বড় শহরে বহু সভাসমিতি 
স্থাপন করিয়া ইংরেজ জাতির সকরুণ মনোযোগ এই বিষয়ে বিশেষভাবে আকুষ্ট 
করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ধে বেডফোর্ড নগরে সর্বপ্রথম এ বিষয়ে এক মন্তরণাসভার 
অধিবেশন বসে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাধে এডিনবরার নিকট ক্রেল নামক স্থানে এক 
সভা হয় এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাবে এই সভার উদ্ভোগে বনু স্থানে বহু সভাসমিতির 

১। কুমুদ্নাধ মলিক £ সতীদাহ £ কলিকাতা ১৯১৪; পৃ ৩৬-এ রেগুলেশনটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 
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অধিবেশন চলে । এই সকল সভা একবাক্যে মহাসভাকে (পার্লামেপ্ট) মতীদাহ 
প্রথা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ জানায় । 

১৮২৩ খ্রীষ্টাৰব হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাৰ পর্বস্ত লর্ড আমহাস্টেরি শামনকাল। 
এই সময় হিন্দুশান্বাজসারে সতীদাহ বিষয়ে রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড 
আমহাস্টের পূর্বে এ বিষয়ে যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাদের এই আইনের অন্তর্গত 
করা হয়। বারাণসীর প্রতিনিধি ম্যাজিস্টেট হ্যামিণ্টন সাহেব উক্ত আইনের 
ধারা উদ্ধৃত করিয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্বের ১২ই অগস্ট আইনটি ঘোষণা করিয়া দেন। 
লর্ড আমহাস্টণ ভারতের তদানীস্তন অবস্থা! পর্যালোচনা করিয়া বিলাতের কোর্ট 
অব ডিরেক্টরস্-এর এই মর্ষে পত্র লেখেন যে, সতীদাহ প্রচলিত থাকিবার জন্থ 
দেশের মধ্যে যে অমঙ্গলের হগি হইতেছে তাহা নিবারণ করিতে তদপেক্ষা 
অধিক অমঙ্গলের যদি আশঙ্কা না থাকিত তবে তিনি একদিনের জন্যও এই 
কৃপ্রথার প্রশ্রয় দিতেন না । 

লর্ড আমহাস্টের পর লর্ড বেটিঙ্ক ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া 
আসেন। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্ষ হইতে ১৮৩৫ গ্রীষ্টা্ষ পর্যস্ত এই পদ অলম্কৃত 
করেন। তিনি সরকারী কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, 
একমাত্র সিপাহীবিজ্রোহের আশঙ্কায় পূর্ববর্তী গভর্ণরগণ এই প্রথা একবারে বন্ধ 
করিয়া দিতে সাহসী হন নাই। তিনি বিভিন্ন গ্রদেশস্থ প্রধান প্রধান সৈনিক 
কর্মচারীর মতামত সংগ্রহ করিয়া জানিতে পারেন যে, এই ব্যাপারে 
পূর্বস্ুরীদিগের আশঙ্কা এবং তজ্জনিত আপত্তি ভিত্তিশৃন্য । তহুপরি এই সময় 
নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ এই প্রথা রহিত করিবার জন্য দুঁটভাবে 
গভর্ণমেন্টকে লিখিয়া পাঠান। উক্ত আদালতের পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে 
যে একজন বিচারপতি সতীদাহের পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন না, তিনি কার্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি অপর চারিজনের সহিত একমত 
হওয়াতে বেটিস্কের বিশেষ স্থৃবিধা হইল । দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের এই 
সহযোগিতা সতীদাহনিবারণ আন্দোলনকে বিশেষভাবে সাহাধ্য করিল। 
জে. পেগ্সের 47075 5866565০৫0০ 910168107 (১৮২৮) পুস্তকখানিও 
দেশের জনমতগঠনে বিশেষ কার্করী হয় । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সতীদাহনিবারণকললে 
বিশেষ যত্ববান হইয়াছিলেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেন রামমোহন 
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রায়, ছারকা নাথ ঠাকুর প্রমূখ ব্যক্তিগণ । রামমোহনের জ্োষ্ভ্রাতা জগদ্মোহনের 
পত্বী অলকমণি বা অলকমঞ্জরী ,১৮১০ স্রীষ্টাব্ষের ৮ই এপ্রিল সহমৃতা হন। 
রামমোহন তখন রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই ঘটনায় সতীদাহ- 
নিবারণ বিষয়ে রামমোহন বিশেষ উৎসাহী ও আগ্রহণীল হইয়াছিলেন বলিয়া 
শোনা যায়। 

রামমোহন ১৮১৮ খ্রীষ্টান্ষের নভেম্বর মাসে 'পিহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও 
নিবর্তকের সম্বাদ* লেখেন। ১৮১৮ শ্ত্রীষ্টাের ২৬শে ডিসেম্বর শ্ীরামপুরের 
সাপ্তাহিক “সমাচার-দর্পণে এই পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা হয়। ধর্মের 
আলোচনায় একথা বল! হইয়াছে। 

কিন্ত রামমোহনের পূর্বেই সহমরণ যে শান্বলম্মত নহে এই মত এদেশের 
এক রক্ষণশীল ব্রাঙ্মণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান বিচারপতির অন্থরোধে ব্যক্ত করেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়চৌধুরী, ছ্বারকানাথ 
ঠাকুব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
করিলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা . 
সহমরণপ্রথা সমর্থন করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ষের ১৪ই জাম্ুয়ারী গোপীমোহন 
দেব, রাধাকান্ত দেব, নিমাইচা্দ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ 
বন্দোপাধ্যায় কালীরুষ্ দেব বাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিশ্র 
ও রামগোপাল মল্লিক বেটিঙ্কের নিকট গভর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হইয়া 
সতীদগাহ প্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত দেন । 

সমাচার চন্দ্রা” পত্র হইতে নীত “সমাচার দর্পণে'র ১৮২৯ খ্রীষ্টাষ্ের ৮ই 
অগস্টের সংখ্যায় লিখিত আছে, 

*২৭ জুলাই ইপ্ডিএ গেজেট নামক সমাচার পত্রেতে এক অশুভ সমাচার 
প্রচার হইয়াছে যে গববৃ্নরৃমেণ্ট এই ক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন 
এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া! এ অন্থচিত 
বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে শ্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি 
মহামহিম শ্রীুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং 
শ্ীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন 1". 

এই বিষয় শ্রীযুতের যদি অধর্ম কিম্বা! অশাহ বলিয়া জ্ঞান্ুহইয়া থাকে তবে এ 
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অধীনদিগের প্রতি অস্থমতি করিলে শাস্বোক্ত যে সকল প্রমাণ ও প্রয়োগ আছে 
তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পায়ে ।”১ | 

“এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি” ষে রামমোহন রায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ওরা ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রীষ্টাঝের "সমাচার চন্দজ্রিকা'় লিখিত আছে, 

“অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্ধেশীয় অনেক 
হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নাম মাত্র বাঙ্গাল 
হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা 
অনেক হিন্দুর মত কি প্রকারে সম্ভবে যদি বল তাহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত 
ইহাতে বুঝ! যাইতে পারে তাহ! হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও 
কদাচ নহে কেনন! তাহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্মকর্ম যাহা তাহ! 
অনেকে জ্ঞাত আছেন ইছার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই স্থতরাং তাহার 
মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না।”২ , 

রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রচেষ্টা সফল হইল না। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্ধের ৪ঠা ডিসেম্বর 
লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক এই প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণ1 করেন। 

সতীদাহ নিবারণ আইন জারি হইলে ১৮৩৭ খ্রীষ্টান্সের ১৭ই জাঙুয়ারী 
রক্ষণশীল হিন্দুরা শ্বধর্মরক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপন করে। এই সভার 
মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল সতীদাহনিবারণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা । % 

ভবানীচরণ সর্বতোভাবে সহমরণনিধারণ আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া- 
ছিলেন। পিশ্বাদ কৌমুদরী? এই আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করিলে তিনি এ 
কাগজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া “সমাচার চন্দ্রিকা” প্রকাশ করেন। 

সম্বাদ তিমিরনাশক' হইতে ২১শে জানুয়ারী ১৮৩২ গ্রীষ্টাবধের “সমাচার দর্পণেঃ 
উদ্ধত একটি সংবাদ হইতে জানা যায়, 

“ছুই তিন মাস গতে দত্তজের এক হসস্তান শীত হরিহর দত্ত এ কাগজের 
এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্চা করিলেন 
অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর 

সহিত অনৈক্য হুইল তিনি এ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদুশ কথ! লেখাতে 


১। ব্রজেন্্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপতে সেকালের কথ! ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংঃ 
কলিকাতা! ১৯৪৯: পৃ ২৮৮৯ 
২। ব্রজেজরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ১ম খণ্ড তৃতীয় সং £ পৃ ২৯, 
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ধর্মহানি এবং হিন্দু সমাজে মানহানি জানিয়া কৌনুর্দী ত্যাগ করিয়া! এ সালের 
ফাল্গুনে চক্ড্রিকানামক কাগজের হষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদ্রী ও চন্ড্িকার 
ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল ।”১ 

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ধর্মসভা সতীদাহনিবারণ আইন রোধ করিতে পারে 
নাই । ইহার প্রধান কারণ এই যে, মৃত্যু বিষ্তালঙ্কার প্রমুখ রক্ষণশীল দলেরই 
একটি শক্তিশালী অংশ এই দ্বণ্য নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। ১৮৩০ শ্রীষ্টাব্দের 
১৬ই জানুয়ারী রামমোহন টাউন হলে এক সভা করিয়া বেটিস্ককে অভিনন্দন-পত্র 
প্রদান করেন । 

একথা ভূপিলে চলিবে না যে, সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে ধর্মসভার 
একটি কল্যাণকর ভূমিকা ছিল । এই ধর্মসভা ইয়ং বেঙ্গলের উচ্চ্্খলতাকে বু 
ক্ষেত্রে প্রশমিত করিম্নাছিল। পূর্বে বল! হইয়াছে যে, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক 
হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রভাবেই ইয়ং বেঙ্গলের হ্ত্টি হয়। ১৮২৬ 
্ীষ্টাকে ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে 
ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। প্রধানত ধর্মসভার গোড়া ও 
ক্ষমতাশালী হিন্দুর! তাহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ প্রচার করিলে ৯৫শে এপ্রিল 
১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং এ বৎসরের শেষের 
দিকেই কলেরায় তাহার মৃত্যু হয়। | 

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর বিশেষ করিয়া কাণ্ধেন রিচার্ডসনের নেতৃত্বে ইয়ং 
বেঙ্গলের উচ্চৃঙ্ঘলতা বৃদ্ধি পায়। 

রিচার্ডমনের শিক্ষার মধ্যে একটা প্রবল স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত করিবার শক্তি 
ছিল। তাহার শিম্তগণ এই স্বাধীনতাকে বহৃক্ষেত্রেই উচ্ৃঙ্খলতায় পর্যবসিত 
করিয়াছিল । ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা রাধানাথ শিকদার মনে করিতেন 
যে, গো-মাংস ভক্ষণ না করিলে জাতির উন্নতি নাই। প্যারীচাদ মিত্র 
লিখিয়াছেন, 

প[২9.01)8,0800 91000911790 210 210606 065115 10 10606986 1015 
০০000, 73151100095 95 10596, 85 116 10081130911060 (09 06০2 
9615 ভা 10651 001110১ 800 0096 006:11817৮ সআ৪% 0০ 


শরিক পি 


১। অ্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ই বাংল। সামরিক পত্র (১৮১৮-১৮৬৮) 8 কলিকাতা ১৯৪৮ £ 
পৃ ৯৮ | 








সমাজ ২৭৫ 


1090:05 (116 0605819 ছ95৩ €0 00171 9150 ০৫ 0৩ 71755100 
0 067119709 12125910006 2120 070151] 510101027100915,১ ' 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত অধিক গো-মাংল আহারের ফলে চর্মরোগের জন্য তাহার 
মৃত্যু হয়।, 

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজী ভাবাপন্ন হওয়াতে ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে 
হিন্দু ধর্মের পৌত্বলিকতা ও অন্ান্থ রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকট হইয়া উঠে। 
অনেকে সংশয়বাদী হইয়া পড়েন, আবার অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান 
হইয়া নাস্তিক মতাক্রান্ত হন। রাজনারায়ণ বন্থ, রামতম্থু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব 
প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত ্রাঙ্ধর্মে আশ্রয় নেন। অপরদিকে ভফ, ডিয়ালটি, প্রমুখ 
মিশনরীদের প্রভাবে কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্ত্র ঘোষ, মাইকেল 
মধুহুদন দত্ত প্রভৃতি ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃবৃন্দ শ্ীষটধর্ম গ্রহণ করেন। ইয়ং বেঙ্গলের 
অবশিষ্ট নেতৃবৃন্ৰ ধর্মান্তরিত না হইলেও প্রচলিত হিন্দ্ধর্মের রীতিনীতির উপর 
আঁ্থা হারাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন 

ইয়ং বেঙ্গলের উচ্চৃঙ্ঘলতাকে রোধ করিবার জন্ত রাধাকান্ত দেব, রামকমল 
সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাকিরা 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও তাহার রীতিনীতি সংরক্ষণে যত্ববান হন । এই সময় হিন্দু 
সমাজের অপর এক অংশ, যাহা ইয়ং বেঙ্গলের শ্রেণীভূত্ত নছে, বিষ্যান্াগরের 
নেতৃত্বে হিন্দু সমাজের গ্রচলিত রীতিনীতির কোন কোন অংশের পরিবর্তনের 
জন্য উদ্ঘোগী হইয়াছিল। এই প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের অংশটি লকল 
আন্দোলনেই ইয়ং বেঙ্গলের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের 
মধ্যেও কেহ কেহ প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন কোন ব্যাপারকে সমর্থন 
করে। 

ইয়ং বেঙ্গলের মদ খাওয়া ও খান] খাওয়া ছাড়া আর একটি ঘটনা হিন্দু 
সমাঙ্জে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ইহা “কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম' 
নামে পরিচিত। 

হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত বিবি আনার নামক একজন পরম! সুন্দরী 
মুসলমানীকে উপপত্বী রাখিয়! তাহার গৃহে কিছুদিন বাস করেন। ইহার ফলে 
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তিনি জ্বাত্যস্তরিত হইলে তাহার পক্ষের লোকেরা তাহারে সমন্বয় করিয়া 
জাতিতে তুলে । ইহার জন্ত হিন্দু সমাজ ভয়ানক আন্দোলিত হুয়। একপক্ষে 
শোভাবাজারস্থ রাজগণ, অপরপক্ষে রামলাল সরকার প্রভৃতি কলিকাতার 
সন্ত্রাস্ত লোকের! ছিলেন। এই ঘটন! উপলক্ষে রামছুলাল বলিয়়াছিলেন যে, 
জাতি ভাহার বাক্সের ভিতর । রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন, 

“এই হেঙ্গাম সময়ে একটি গীত রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রারস্তে আছে,--. 
“গেল গেল. গেল হিন্দুয়ানী”। সেই প্রথম এই রব উখিত হয়, এখনও সেই রব 
শ্রুত হওয়া যাইতেছে ।***"*" 

কালী প্রসাদী হেঙ্গাম এবং হিন্দু কালেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও 
থানা খাওয়া জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া এ বিষয়ে বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন 
অনেক পরিমাণে গ্রবতিত করিয়াছে ।”১ 

মগ্পান গোমাংসাহার প্রভৃতি অনাচারের সহিত বেশ্টাসক্তি, লাম্পট্য 
ইত্যাদি ব্যভিচারের আত এই সময় প্রবল হয়। তথাকথিত বাবৃশ্রেণীর 
মধ্যে এই ব্যভিচার অধিক পরিযাণে দৃষ্ট হইত। সমাজের অনেক সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তিকেও এই নৈতিক অধঃপতন কলঙ্কিত করিয়াছিল । 

এই কারণেই রিচার্ডসন হিন্দু কলেজ হইতে অপসারিত হন। 

এই.সকল নৈতিক অধঃপতনকে রোধ করিবার জন্য ধাহারা লেখনী ধারণ 
করেন তাহাদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগর প্রভৃতি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার স্থট্টিকতা। তিনি সতীদাহনিবারণ, 
বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি আন্দোলনের বিরোধিতা করিলেও ইংরেজী 
শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের উচ্চৃঙ্খললতা বা বাবুদের 
নৈতিক অধংপততনকে তিনি একেবারেই সমর্থন করেন নাই। 

১৮৬৪ শ্বীষ্টাব্ষে প্যারীচরণ সরকার কপিকাতায় স্রাপান নিবারণের জন্ত 
একটি সমিতি স্থাপন করেন। প্যারীচরণের এই আন্দোলনে বিদ্যাসাগর, কেশব 
চঞ্জ সেন, স্রেন্্রনাথ ব্যানাঞ্জি প্রভৃতি যোগদান করেন। ইহার তিন চার বংসর 


১। রাজনারায়ণ বহু ৫ সেকাল আর একাল (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ) ২ 
কলিকাতা ১৯৫১ £ পৃ ৩৪-৫ 


সমাজ , ০৭ 


পূর্বে রাজনারায়ণ বস্থ কতৃক মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপিত্ঠ হয়। 
ইহারও বহু পূর্ব হইতে স্থরাপান নিবারণের সপক্ষে একটি জনমত গড়িয়া 
উঠিয়াছিলণ সিন ডানটিজাারিন নিবৃত্ত 
হইয়াছিল । 

দেবেজ্জনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে পরিষিত হরাপান করিতেন। কার ঠাকুর 
কোম্পানীর পতনের পর তিনি সুরাপানে বিরত হন। “কেবল পীড়ার সময়ে 
ডাক্তারের আদেশে পরিমিত সর! পান্ন করিতেন। এ রর রাজনারায়ণ বন 
লিখিয়াছেন, 

“দেবেন্দ্রবাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরাপান করিতেন | 
এই সময় হইতে '্ভাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন। কেবল পীড়ার সময় 
ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহার করেন নাই (১৮৯০)।৮১ 

ব্যক্তিগত ভাবে অক্ষয়কুমার অতি অল্পদিন ব্যতীত বরাবর মৎসাদি ভক্ষণ ও 
ওষধার্থে নির্ধারিত পরিমাণে স্ুরাঁপান করিলেও তিনি নিরামিষ আহারের 
পক্ষপাতী ও মগ্পানের বিপক্ষে ছিলেন । 

রাধাকাস্ত দেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতিও মদ্যপানের অতান্ত 
বিরোধী ছিলেন। রাধাকান্ত স্থরাপাননিবারণ আন্দোলনের বিষয়ে পান্রী ভাল 
সাহেবকে সাহায্য করেন। / 

এই যুগের সর্বাপেক্ষা বুহৎ সামাজিক আন্দোলন বিধবাবিবাহ প্রচলন । 
বিষ্যাসাগরের পূর্বে বঙ্গদেশ ও তাহার বাহিরে ছুই একস্থানে বিধব1 বিবাহ দিবার 
চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । বিষ্যাসাগরই প্রথম এই প্রচেষ্টার 
সফলতা লাভ করেন। বিষ্যাসাগর তাহার এই প্রচেষ্টায় ত্রাঙ্ম সমাজ, ইয়ং বেঙ্গল 
ও প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের সমর্থন পাইয়াছিলেন। এমন কি রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজের এক অংশও তাহাকে সমর্থন করিয়াছিল। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত 
ভাবে বল! হুইয়াছে। এই স্থলে ইহা সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । 

১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্ষের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর “বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উচিত কি না নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকার প্রতিবাদগমূহ 
প্রকাশিত হইবার পর বিস্তাসাগর কর্তৃক ১৮৫৫ স্্ীষটাব্খের অক্টোবর মাসে 
“বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না" নামক ঘ্বিতীয় পুত্তক প্রচারিত হয়। 

১ রাজনারায়ণ বহর আত্মচরিত ১ পৃ ২৯ 


২০৮ উনবিংশ শতার্বীতে বাঙ্গালার নবজজাগরণ 


_.. বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে ষে প্রতিক্রিয়া হয় বিহারীলাল 
সরকার তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন । ? 

"বিচার ফলে যাহা হউক, বিধবা-বিবাহের" প্রচলন-প্রসূঙ্গে একটা তুমুল 
আন্দোলন উখিত হইয়াছিল । বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ সমগ্র বঙ্গভূমি 
বিচলিত হইয়াছিল । ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ স্বী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই 
মুথে দিবারাত্্র এতখসন্বন্ধে অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে 
প্রকৃতই একটা বিশ্বয-বিভীষিকার, আৰির্ভাধ হইয়াছিল। পক্ষে-বিপক্ষে কত 
রকম ছড়া, গান চিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পথে, ঘাটে, মাঠে 
সর্বত্রই নানারূপ গাঁন গীত হইত। গাড়োয়ান গাড়ী হাকাইতে হাকাইতে, কৃষক 
লাঙল চালাইতে চালাইতে, তাতি তাত বুনিতে বুনিতে গান গাহিত । শাস্তিপুবে 
বিষ্যাসাগর পেড়ে নামক একপ্রকার কাপড় উঠিয়াছিল । তাহাব পাড়ে এই 
গান লেখা ছিল,-- 

' “স্থুথে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে ! 
সদরে ফরেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥ 

কবে হবে শুভ দিন, প্রকাশিবে এ আইন, 
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেববে হুকুম-_ 
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধম) 
মনের স্থখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে। 

এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে, 
আভবণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই-_ 
আলোচাল কাচকলার মুখে দিয়ে ছাই, 
এয়ো৷ হয়ে যাব সবে ববণভালা মাথায় লয়ে ॥; ”১ 

ঈশ্ববচন্্র গ্রপ্ঠ বিষ্ভাসাগরেব আন্দোলনকে সমর্থন কবেন নাই । 

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল । 
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল ॥ 


পরাশর' প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ। 
কেহ বলে এষে দেখি, সাগরের ঢেউ ॥ 
১। বিহারীলাল সরকার £ বিদ্যাসাগর $ কলিকাতা। ১৮৯৫ £ পৃ ৬২২০৩ 


সমাজ ২০৪৯ 


৪৩ 


সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে। 
ছুড়ীর কল্যাণে ধৈন্‌। বুড়ী নাহি তরে। 
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা । 
কে ধরাবে মাছ ভারে, কে প্বরাবে শাখা । 
জ্বানহার! হয়ে যাই, প্নাহি পাই ধ্যানে । 
কে পড়িবে *সৎবাপচ্চ মায়ের কল্যাণে 8৮১ 
কিন্তু দাশরথি রায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশবচন্রবিষ্তাসাগর্ককে দোষ দ্য 
মিথ্যা, কেননা বিধবাঁঁবিবাহ ঈশ্বরের কার্য । 
“চোমর! এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে। 
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত, 
এসেছেন- ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে 1৮২ 
বিধবা-বিবাহেব কথায় শান্তিপুরের এক রমণীর উক্তিতে দীশরথি ঈশ্বর 
গুধকে কটাক্ষ করিয়াছেন । 
“ঈশ্বর গুপু অল্পেয়ে, নারীর রোগ চেনে না বৈচ্য হয়ে, 
হাতুড়ে বৈচ্চেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি 1৩ 
'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব । দ্বিতীয় 
পুস্তক' প্রকাশ করিবাব পর এই বিষয়ে বিষ্তাসাগর নিজের ও অপরাপর এক 
হাজাব ব্যক্তির শ্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র ভারত গবর্ণমে্টের নিকট প্রেরণ 
কবেন। এই আবেদনপত্রের মহিত বিধবাঁবিবাহ আইনের একটি খসড়াও 
পাঠান হয়। ধর্মের আলোচনায় এ বিষয়ে বল! হুইয়াছে। 
মোটামুটি *বলা যাইতে পারে যে ইয়ং বেঙ্গলের দল, তববোধিনী গোষ্ঠী, 
স্কৃত কলেজের পণ্ডিত সমাজের অধিকাংশ এবং জমিদার, শ্রেণীর অনেকেই 
বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিয়াছিল । ১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্ধের ২৬শে জুলাই ভারত 
গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইন পাঁশ হুয়। 
এই সময় “সমাচার-চন্দ্রিকা”, সংবাদ গ্রভাকর, ও পিশ্বাদ ভাঙ্কর? গ্রধান 


১1 ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ডের গ্রস্থাবলী (১ম ও ২য় থণ্ড একত্রে) বনুমতী সং ঃ পূ ১১৬৭ 
২। ্দাশরধি রায়; পাঁচালী । দ্বিতীয় খওডঃ কলিকাতা! ১৯*১ £ পৃ ১৯৫৬ 
৬ এ £ পৃ ১৯৫৯ 
১৪ 


২১০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


সংবাদপত্র ছিল। গৌরীণঞ্কর তর্কবাগীশ ভাঙ্করের সম্পাদক ছিলেন। চন্দ্রিক। 
: ও প্রতাকর বিধবাবিবাহের বিপক্ষে থাকিলেও ভা্করে বিধবাবিবাহের পক্ষ 
সমথিত হয়। ৮৭, 

বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইবার পর ১৮৫৬ ্রীষটাব্দের ই ডিসেম্বর 
বিষ্ভাপাগরের উদ্ভোগে রাজকৃষ্ক বন্দেগপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্ীটস্থ ভবনে প্রসিদ্ধ 
কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিষ্যারত্ব বিধবা বিবাহ করেন। , 

১৮৫৭ গ্রষ্টাবে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে |, বিধবা! বিবাহের বিপক্ষ দল রটনা 
করেযে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়াতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। , 

যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা ও কলিকাতার ধর্মসভা বিষ্ভাসাগরের মতকে 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংঞ্থের বিগ্ঠোৎ্সাহিনী 
সভা প্রবলভারে বিগ্যানাগরের আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। ১৮৫৬ 
্রী্টাব্দের প্রথমে যখন বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন 
বিগ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ সমর্থন করিয়া বহু লোকের স্বাক্ষর যুক্ত একটি 
আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করে । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের 
জুলাই মাসে এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে কালীপ্রসন্ন সিংহ “সংবাদ প্রভাকরে? , 
ঘোষণ1 করেন যে, ধাহারা বিধবাবিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, বিদ্যোৎসাহিনী 
সভা তাহাদের প্রত্যেককে এক সহন্ত মুদ্রা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাপাগর বহ্থবিবাহবিষয়ক 
আন্দোলনের স্ত্রপাত করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্গেশ্বর সিসিল বীডন প্রথমে 
উৎসাহী হইলেও শেষ পর্বস্ত কিছু করেন নাই। ধর্মের আলোচনায় এ কথা 
উল্লিখিত হুইয়াছে। কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহ নিবারণ 
বিষয়ে উদ্ঠোগী হইয়াছিল । র্‌ 

১৮৫৪ গ্রীষ্টান্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কাশীপুরে কিশোরীচাদ মিন্রের 
ভবনে বঙ্গের সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী একটি সমিতি স্থাপনের সম্ভাব্যতা 
আলোচনার জন্য একটি সভা আহ্‌ৃত হয়। ইহার ফলে সমাজোন্নতি বিধায়িনী 
সুহাদ্‌ সমিতি নামক একটি সভা জন্মলাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার 
সভাপতি হন। বিদ্যাসাগরের পূর্বেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাবের প্রারস্তে এই সভা বহুবিবাহ 
নিবারণের নিশিত্ব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সবগ্রথম আবেদন প্রেরণ করে।১ 


১। মন্ধথনাথ ঘোষ £ কর্মবীর কিশোরীষ্টাদ মিত্র : কলিকাতি। ১৯২৭ $ পৃ ১*৭ 
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এই সভা! বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহবিষ়ক আইন বিধিবদ্ধ করিতে 
সাহাযা করে। ,এই সভার কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন 
প্যারীটাদ মিত্র, কিশোরাটাদ যিত্র, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়, চন্্রশেখর দেব, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি । এই সভা বিধবাবিবাহ বিষয়ের 
*অধিকাংশ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইলেও বিধবাবিবাহ 
ব্রেজিস্টারী করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু এই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত 
হয় নাই | 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে বিগ্ভাসাগর বালাবিবাহেরও বিপক্ষে ছিলেন। 
১৮৫৭ শ্রীষটাবের অগস্ট মাসে মতিলাপ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা প্রকাশিত 
'পর্বশুভকরী” পক্জিকার প্রথম সংখ্যায় বিগ্ভ/সাগরের “বাল্যবিবাহের দোষ শীর্ষক 
প্রবন্ধ বাির হয়। সহবাপ-সন্ম ত-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থাপিত হইবার 
প্রান্কালে সরকারের অন্থরোধে বিদ্ভানাগর যে মুতামত জ্ঞাপন করেন তাহা 
তাহার সমাজকল্যাণণৃষ্টর পরিচায়ক । প্রথম খডতু হইবার পূর্বে স্বীর সহিত 
সহবাস আইনত অবৈধ করিতে তিনি নির্দেশ দেন । 
বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করিয়া এ যুগের শেষের 
দিকে অনেকগুলি নাটক প্রহসনাদি রচিত হয়। ধর্মের আলোচনায় এই সকল 
পুস্তকের বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে । 
সমাজপংস্কারপ্রচেষ্ট। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ এবং বিধবা 
বিবাহের সমর্থনে ক্ষান্ত হইল না। ইছা লম্পটের কদর্ধ চরিত্র, নেশাখোরের 
দ্বাযঠ ও কুংসিত ব্যবহাব এবং শহর ও গ্রামের দলাদপির শোচনীয় পরিণতি 
উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিল। এই দেশে দলার্দলিপ্রথ প্রচলিত থাকাতে 
যে সকল মহৎ অনিষ্টপাত হইতেছে তাহ! ব্যক্ত করিবার জন্ত কয়েকটি পুস্তক 
রচিত হয়। প্যারীঠাদ মিত্র টেকচাদ ঠাকুর ছন্মনামে ১৮৫৮ গ্রীষ্টান্ে কলিকাত। 
অঞ্চলে ধনীগৃছের চিজ্র লইয়া “আলালের ঘরের ছুলাল' নামে একটি আখ্যায়িকা 
রচন! করেন। সুশিক্ষার অভাবে ধনীর সন্তান কি করিয়া উৎসন্নে যায় 
তাহা এই গ্রন্থে প্রদশিত হইয়াছে । মধুস্দন “একেই কি বলে সভ্যতা? 
(১৮৬০ ) এবং “বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রে (১৮৬০) নামে ছুইখানি প্রহপন 
রচনা করেন। প্রথম গ্রন্থে প্রগতির দোহাই দিয়া উচ্ছৃত্থল নবালমাজের 
আচারব্যবহার এবং দ্বিতীয় গ্রন্থে ধর্মের নাষে প্রাচীন সমাজের লাম্পট্য চিত্রিত 


২১২ উনবিংশ শতাব্দীতে রাঙ্গালার মবজাগরণ 


হইয়াছে। এই অদ্িতীয় প্রহসন ছুইটিতে মুন একই সঙ বিজাতীয় সভ্যতার 
বাঁদরামি এবং দেশীয় হিন্দুয়ানীর ভগ্ডামি ও ছুর্নীতিকে কারের সহিত 
উদ্ঘাটিত করিয়াছেন । 

সমাজের জাত্তিভেদকে লইয়া এই যুগে নানা ,আলোচনা হয় পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, ব্রাঙ্মদমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদের পক্ষপাতী « 
না হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে, খুব শীঘ্র জাতিভেদ দূর করা সম্ভব নয়, ইহা ক্রমে 
ক্রমে দূর হুইয়া যাইবে । তাই তিনি প্রথমে উপবীতত ধারণের সমর্থন না করিলেও 
পরে উপনয়নের বিধান দিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বস্থও জাতিভেদ প্রথাকে 
সমর্থন করিয়াছিলেন, কেননা ধর্ম ও বিদ্যাকে উত্সাহ প্রদান ছাড়াও ইহা দেশে 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া লোকসমাজের উপকার সাধন করে। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও মনে করিতেন যে, জাতিভেদ প্রথ! ক্রমে ক্রমে সমাজ 
হইতে লুণ্ধ হইয়া যাইবে ।, অসময়ে জাতিভেদ প্রথা রহিত করিলে 'কি 
বিষময় ফল হইবে সে সম্থন্ধে ভূদেব লিখিয়াছেন, 

“জাতিডেদ প্রথা অসময়ে উঠাইবার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত 
জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অস্তঃশামনশক্তি আরও ন্যুন হইয়া 
পড়িবে, এবং (৩) লোকের স্বভাব হইতে শাস্তি-প্রবণতা তিরোহিত হইয়া 
রাজ্যের সুশাসন কঠিনতর হইয়া উঠিবে 1১১ 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্ত্রীশিক্ষাকে লইয়া! এই সময় আন্দোলন উপস্থিত 
হয়। ১৮৪৯ গ্রীগ্টাব্বের ৭ই মেরামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সহায়তায় এডুকেশন কাউদ্মিলের সভাপতি জন এলিয়ট ভিঙ্কওয়াটার 
বেখুন হিন্দু বালিক। বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রঘরের মহিলাদের লেখাপড়া 
চর্চার স্থযোগ করিয়া দেন। বেখুন এই কার্ধে ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্যাসাঁগর, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার, জাস্টিস্‌ শস্তুনাথ পণ্ডিত, রাজা! কালীকষ্ণ দেব প্রভৃতি অনেক সম্থাস্ত 
হিন্দুর সমর্থন লীভ করিয়াছিলেন । ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ একদল রক্ষণশীল হিন্দু 
স্্রীশিক্ষার সমর্থন না করিলেও রাধাকান্ত দেব ইহার পোষকতা করেন। 
বেথুনের সহিত রাধাবাস্তের এ বিষয়ে অনেক পত্রালাপ হয়। একবার বেখুন 
লিখিয়াছিলেন, 
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এখানে রাধাকাস্তের পোধকতায় প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালক্কারের 
“সা।শিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর। হইয়াছে। 

এ মুগের অন্ততম নীতিশিক্ষক অক্ষয়কুমার স্রীশিক্ষাকে সমর্থন করিয়। সেই 
শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বাক্ত করিয়াছেন। ? 

“অতএব, যদি এই মাতৃভাব প্রকাশ করাই তাছাদের স্বভাব-সিছ্ধ হইল, তবে 
তাহার! যেক্দপ শিক্ষ। পাইলে, এ সমস্ত গুরুতর কর্ম যথাবিধানে সম্পাদন 
কারত্তে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান কর! কর্তব্য ইহাতে আর 
সন্দেহ কি ?”২ 

স্ীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বিশেষ মঙ্গলের ও 
উন্নতির চিহ্ন বলিয়া তিনি মনে করেন নাই । 

অক্ষয়কুমার বিধবা বিবাহের মপক্ষে এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাছের বিপক্ষে 
ছিলেন। ইহা ছাড়াও অক্ষয়কুমারের মতে ঈশ্বর উদ্বাহছ বিষয়ে কতকগুলি 
কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এইগুলি পালন না করিলে মনস্তের 
উদ্বাহসংস্কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয় না| নিয়মগুলি এই +-- 

১। কন্যা ও পুত্রের পাণগ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, 
সদাপাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রার নিরূপণ, সধসৎ চরিত্র পরীক্ষা, 
এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক | 

২। শরীরের পূর্ণাবস্থ! উপস্থিত ন। হইলে, এবং জরাবস্থ। উৎপন্ন অথবা 
জরাবস্থার কাপ নিকটবর্তী হইলে, পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য নয়।£ * 


১1 4৯ 08070 98600 01 005 1715 91 2908, 1২901785915 10958, 13910970781 
101) 901716 18001069 ০0 1719 91106869715, 830. 15501030171815 0 159 ০1787006061 
2110 16970121115 105 6116 60169019005 7২51515 8919081.911090711171 : 0910069 
1859 07885 19. 

২। অক্ষমকুমার দত্ত £ ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ সং কলিকাতা ১৮৯৪ £ পৃ ৭৩৬৪ 

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত £ ধর্ননীতি ১ম ভাগ £ পু ৫৩ 
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৩। পিতৃকুল মাতৃকুল অথবা ০ কোন শাখা হইতে কন্তা ও পাল্র 
গ্রহণ করা কর্তব্য নহে ।১ 

৪। অন্ুস্থকায়, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ, ও ুশ্চরিত্ ব্যক্তির পাশি্রহণ কর! 
করবা নহে ।২ 

৫। স্ত্রী € স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্ষের রীতি ও ধর্মবিষয়ক মত 
এক প্রকার হওয়! আবশ্যক |৩ 
২ ৬। এক এক পুরুষের এক এক স্বীর পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য, অধিবেদন 
অর্থাৎ বহুবিবাহ কোন রূপেই কর্তব্য নহে ।* 
' দম্পতির পারস্পরিক ব্যবহার প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার যাহা বলিয়াছেন তাহা 
তাহার প্রগতিশীল মনের উজ্জল পরিচয় বহন করে। তিনি লিখিয়াছেন, 

"পত্বীকে আপনার ইন্দ্রিয় সেবার সাধন জ্ঞান করা মূঢ়তা ও অসভাতাব 
লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষাদান দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃততি মাঞ্জিত, ধর্মপ্রবৃততি উন্নত ও 
কুসংস্কাররকল নিরাকৃত করিয়া তাহাকে পরমেশ্বর-প্রতিষিত ভৌতিক, 
শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ দেওয়! উচিত, এবং যাহাতে 
সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্র ও অগ্ুরাগ হয় ও করুণাকর 
পরমেশ্বরেব প্রতি ভত্তিত্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বহিত হয়, তাহার চেষ্ট। করা স্বামীর 
পক্ষে পর্বতোভাবে কর্তব্য 1৮৫ 

সামাজিক ব্যাপারে অক্ষযকুমারের চিস্তাবলী সে যুগের এক ন্মরণীয় সম্পদ । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গাল! দেশে এক নূতন শ্রেণীবিস্তাস দেখা দিল। সামন্ত 
যুগের কৌলীন্য ও রক্তমম্পর্কের আভিজাত্য মুদ্রার নিকট পরাজিত হইল। 
ইংরেজ আমলে উৎপাদনের নানা যন্ত্রপাতি আমদানী হওয়ায় স্থিতিশীল গ্রামের 
অর্থনৈতিক কাঠামে! ভাঙ্গিয়া! পড়িল এবং যন্ত্রযগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে 
ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনে নৃতন জমিদার সৃষ্টি হইল। নূতন শ্রেণীব্ন্ঠাসে দেখা 
দিল ধনিক শ্রেণী, মধাবিত্ত শ্রেণী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী। উপসংহারে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত ভাবে বলা হইবে। 


(তোপ পশপীপিরসিত পপি | সী পা ফা পপ শত পা পাপা সা ৬ 


১। অক্ষয়কুমার দত্ত £ ধর্মনীতি ১ম ভাঁগ ১১ পৃ ৬৩ 


২ তী ১ পৃ ৬৫ 
৩। এ £ পৃ ৬৮ 
৪। এ £ পৃ ৬৯ 
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রাজনীতি 


€( ১৮০১---১৮৬০ ) 


১ 

রাজনৈতিক চেতনার উদ্মেষের ক্ষেত্রে রামমোহনই পথিককৎ। এবিষয়ে 
আলোচনার পূর্বে অতীত ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে ভাল 
হইবে। ও , 
১৭৬৫ শ্রীষ্টান্ে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে 
কোম্পানীর নামে বাংলা, ধিহার ও উড়িগ্বার দেওয়ানী লইলেন। সর্ত হইল: 
যে, কোম্পানী এ তিন দেশের খাজন] আদায় করিবে ও বাদশাহকে প্রতি বৎসর 
ছাব্বিশ লক্ষ টাক। কর দিবে । ৃ 

১৭৬৭ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে প্রস্থান করিলে ক্রমান্বয়ে 
ভেরলস্ট ও জন কার্টিয়ার বাংলার শাসনকর্তা হন। “তাহাদের উভয়ের শাসনকাল 
ছিল মাত্র পাচ বৎসর । কার্টিয়ারের শাসনকালে ১৭৭০ গ্রীষ্টাবকে বঙগদেশে 
ভয়ানক ছুভিক্ষ হয়। বাঙ্গাল] ১১৭৬ সালে সংঘটিতৃ হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে 
“ছিয়াততরের মন্বস্তর বলে। এই মন্বস্তরের সময় বাঙ্গাল দেশের কোন কোন 
স্থানে বিক্ষোভ দৃষ্ট হয়। 

ইতলগের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ১৭৭৩ গ্রীষ্টাবে পার্লামেন্টে বেগুলেটিং আক 
পাশ করেন। এই আইনে বাঙ্গালার গভর্ণর ইস্ট ইও্ডিয়। কোম্পানীর যাবতীয় 
ভারতীয় অধিকারের গভর্ণর জেনারেল হন। ১৭৮৪ গ্রীষ্ঠটাবধে উইলিয়ম পিটের 
উদ্যোগে ইত্ডিয়া আক্ট বা ভারত আইন পাঁশ হয়। ভারতের শাসন ভার ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বোর্ড অব কণ্ট্ণোলের উপর পড়ে। ১৭৯৩ 
্ীষ্টান্ষের ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্তার জমিদারদিগের সহিত 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 

পূর্বে বল। হইয়াছে যে, ১৭৯৯ গ্রীষ্টাবের মে মাসে ওয়েলেসলী সর্ধপ্রথম 
এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচবিধান করেন। নিয়ম হয় .যে, 
গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হইয়া কোন সংবাদ এমন কি 
বিজ্ঞাপন প্যস্ত সংবাদপঞ্জে ছাপা হইবে ন!। 

হে্টিংস ১৮১৭ সালের ১৯শে অগস্ট এই. আইন তুলিয়া! দেন। তিনি ইহার 
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পরিবর্তে এমন কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যেগুলি অমাগ্য করিলে সম্পাদককে 
' অধাবদিহি করিতে হইত । অস্থায়ী 'বড়লাট জন আযাডাম স্থপ্রিম কোর্টের সম্মতি 
লইয়া ১৮২৩ গ্রীষটাব্বের ৪ঠা এপ্রিল এক কড়া প্রেম আইন জারি করেন। 
নিয়ম হইল যে, ক্লাগজ বাহির করিবার পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে 
সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের 
নিকট হলফ করিয়া সেই হলফনামা গভর্ণমে্টের চিফ সেক্রেটারীর নিকট 
পাঠগাইলে লাইসেন্স মিপিবে। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে আলোচনা! নিষিদ্ধ তাহার 
মুক্রিত বিবরণ সম্পাদকের নিকট রাখা হইত । 

গভর্ণমেন্ট যখন নানা দিক হইতে এ দেশের অধীনতা পাশ দৃঢ় করিতেছিলেন 
তখন রামমোহনই প্রথম রাজনৈতিক চেতনার বাণী শুনাইলেন। রামমোহন 
একটি সুস্থ সবল, স্বাধীন জাতি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত 
কর্মপ্রচেষ্টার মূলে এই আকাজ্ষাই প্রেরণা জোগাইয়াছে। রামমোহন 
১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন, 

“]165166 0 5৪% 01126 625: 10:556176 3596617) ০৫ 251181092 
20115150 (0107 015 [71710101515 1101 91] 0910019650 60 10101)066 
07511 00110051 1005159 10155 01901006020 01 028059, 100000- 
01136 11112000512015 01515109175 9,20 9111)01%1510175 210710215 61610) 
1129 €176161% 96101150101) 0৫ 0০0116109] 19611118 200 (116 
11111116106 01161151909 11055 220 06191010195 8100 611 12৬8 ০01 
[01117080101] 102৮ 0009115 01501911560 01617) 1101 010061- 
12105 2105 010001116 61165100196, 1619১ 1 01015 106098817 
(172 50107 011217565 91700100215 101906 112 01511 191151910) 2 
1556 101 016 59:59 ০01 (11911 1)0110081 20৮2009865 800 500191 
0011101৮,১ 
স্থতরাং মুখ্যত রাজনৈতিক স্থযোগস্থৃবিধা ও সামাজিক হুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই 
রামমোহন হিদ্দুধর্মমত পরিবর্তনের পক্ষপাতী হইয়! পড়েন। 

রামমোহন সংবাদপত্রের শ্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পুর্বে বল। 


১। নন মুলে 9০215 0 2২819 19100177018 1২0৮: 872201 066: 
48112178050 1906 : 98869. বি 


রাজনীতি ২১৭ 
হইয়াছে ষে, তিনি কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন | . ইহাদের নাম 
ব্রাঙ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন--্রাহ্মণ সেবধি"* ( সেপ্টে্ছর ১৮২১ ত্রীষ্টা ১" “সন্বাদ 
কৌমুরী” ( ঠা ডিসেম্বর ১৮২১ খ্ীষ্টাব ) ও 'মীরাৎ-উল্‌-আখ বাব (১২ই এপ্রিল 
১৮২২ সরী্াব্ব )। ১৮২৩ খ্রীহ্ীবে যখন নিয়ম 'হয় যে সংবাদপত্রের প্রকাশের 
জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হুইবে, তখন এই ব্যবস্থার 
প্রতিবাদ করিয়া তিনি মীরাৎ্-উল্‌-আখববার, প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। শ্ধু 
তাহাই নহে। এই আইন রেজেপ্টীক্ুত হইবার পূর্বেই রামমোহন কলিকাতাস্থ 
কয়েকজন বন্ধুর সহিত ১৮২৩ শ্রীন্টাব্ষের ৩১শে মার্চ ইহার প্রতিবাদ জানান। 
ইহাতে কোন ফল ন। হওয়ায় তিনি একখানি আবেদনপত্র বোর্ড অব কন্টোলের 
মারফত সমাট চতুর্থ জর্জের নিকট প্রেরণ করেন । সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জঙ্ঠ 
রামমোহন 116100118] 6০ 005 51119157075 0০০৮৮ (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ব ) 
লেখেন । তাহার '101991 6০ 006 [10£ 10 ০০00011,-কে (১৮২৫ গ্রীক) 
মিস কলেট 0১০ 41601981608 ০৫ [00191 1719601%) বলিয়াছেন ।১ 

শুধু এ ক্ষেত্রেই নহে, রামমোহনের স্বাধীনতার আকাজ্ষ। আরও বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থপ্রীম কোর্টের চিফ জাস্টিস সার্‌ চার্লস গ্রে 
তদানীস্তন উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া একটি মোকদ্দমা এই বলিয়া 
নিষ্পত্তি করেন যে, পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যক্তি 
পৈতৃক সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারিবে না। রামমোহন ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া 7598 010 01 1151) ০1310000958 0৮61: 211086:810)101991) 
20001010260 0115 142 01 7911891” (১৮৩০ গ্রীষ্টাব ) নাষে একটি 
প্রবন্ধ রচন| করেন। শুধু প্রবন্ধ রচন| করিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হইলেন না, 
চার্লস গ্রের নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য তিনি বিলাতে আপীল করিলেন। তাহার 
চেষ্ট। সফল হইল। প্রিভি কাউন্সিল হইতে স্থুপ্রীমী কোর্টের নিশ্পন্তি 
রহিত করিয়| দিল। লগ্ন হইতে ১৮৩২ গ্রীষ্টান্ধে এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

রামমোহন অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করিয়াছিলেন । পূর্বে কালেক্টরেরা অসিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া কোন ভূমি 


১7 :5001019 10০)50 00119৮: 106 [বিভি 20011766615 00 2818 2210 
17701110130: 14010002 19001; 1১886 67. 


.ৎ১৮- উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বাজেয়াপ্ত কঙ্চিলে তাহার নিশ্ৃপ্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদমা 
'করা যাইত । ১৮২৮ এ্রীাবে গবুপরষেট নিয়ম করিলেন য়ে; কয়েকটি জেলা 
লইয়া এক একজন বিশেষ কমিশন নিধুক্ত হইবেন এবং “তাহার নিকটে 
ফালেক্‌টরের নিষ্পত্তির উপর,আঁগীল করা যাইবে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িস্তার 
ভৃম্যধিকারীদিগকে লইয়া রামমোহন ইহার প্রতিবাদ জানান । গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের নিকট রামুমোহন একটি আবেদমপত্রও প্রেরণ করেন। 
কাহার *১০616101 00 00৩ 00520310910 9291050 2২০৪9121012 1171 ০৫ 
1828 107 1116 16911013010 ০0£ 1811)619] [49105 ১৮২৯ গ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টান্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট এই 
আবেদন নামঞ্জুর করেন। কিন্তু কি স্বদেশে কি বিদেশে রামমোহন ষখনই 
স্থযোগ পাইয়াছেন তখনই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিলাতে অবস্থানকালে 
রামমোহন তাহার অন্ততম সঙ্গী রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের নামে এ বিষয়ে কোর্ট অব 
ভিরেক্টরদের নিকট আগীল 'করেন। ইহাতে ব্রিটিশ জনসাধারণকে সচেতন 
করিবার জন্য +101১০%] €০ 60৪13016151 56010 8851056 2 ৮10180010 
০1 ০0010171010 10150108 2120 2 1)168201) ০ 00011018100 105 চ0০ 
5110:5106 (05117101617 01 111012, 10) 015 20৮5 11311210109115+ 
(১৮৩২ খ্রীষ্টাব্ব ) লিখিয়! প্রচার করা হয়। 

রামমোহন জুরিপ্রথা প্রবর্তনের জন্ত আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন 
রামমোহন উপযুক্তভাবে হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রবর্তনেরও পক্ষপাতী ছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে রামমোহন তদানীস্তন দেশবাসীর অবস্থা আলোচনা করেন। 
তাহার 121১9916101) ০ 01) 10190600291 91921201911 01 005 0001019] 
2120 1২6৮০11015 95%5691015 9? 111019) 21006 005: £611612] 
01081906061: 2110 00100161010) 01 15 0961%5  1171720162065) 2 
81811016660. 10. 551061006 60 016 20010011055 110 111812119, 10 
০695 ৪:29. 11111569610105, 4150 2 101161 7১16111011781% 5760018 
01 (16 2:0.0161)6 2100 1090.610 13001091165, 2100 ০ 6115 1715601% 
0৫ 019 ৫০0118%” ১৮৩২ প্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামমোহন উদ্দার ও আত্বর্জাতিক মনোভাবসম্পন্ন 
ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টান্ের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে একটি সভ| হয় এ 


রাজনীতি ূ ২১৯ 


র্জ 


সভার উদ্দেন্ট ছিল চীন ও ভারতবর্ষের সৃছিত বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার এবং 
ইওরোপীয়ানদের ভারতবর্ষে কবামের বাধা সকল “দূর কুরিবার জন্য পার্লামেন্ট . 
মহাসভায় আবেদন করা! ইওরোগীয়ানদের ভারতবর্ষবাসের বাধাসকল 
দুর করিবার নিমিত্ত সভায় যে প্রস্তাব হয় রামমোহন তাহা সমর্থন করিয়া বন্তৃতা 
দেন। রামমোহন বলেন যে, সথণিক্ষিত, ভত্র ও 'ধর্মাছরাগী ইওরোগীয়দের 
স্পর্শে সাহিত্যসন্বন্বীয, সামাজিক ও রাজনৈতিক 'এই জ্রিবিধ ক্ষেত্রেই 
উন্নতির বিশেষ সম্ভীবনা রহিয়াছে । 


এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে স্বাধীন চিন্তা হইতে রাজনৈতিক 
চেতনার জন্ম তাহা প্রধানত ইংরেজী শিক্ষা হইতে আসিয়াছে । হিন্দু কলেজের 
শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাণী প্রচারিত হইয়াছিল । 
হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্রের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা পরিস্ফুট হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে তাবাাদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারগুন মুখোপাধ্যায়, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, 
রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাদ মিত্র প্রধান। ডিরোজিওর শিক্ষায় ও 
প্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিযাছিলেন। 
তাহার শিষ্কদের মধ্যে রসিকরুষঃ মল্লিক, কুষঞ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতঙগ লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, 
রাধানাথ শিকদার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ডিরোজিও 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের অন্তরে 
স্বাধীনতার আকাঙ্ষা জাগাইতেন এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ করিতেন। 
হিন্দু কলেজের ছাব্র কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতায় স্বদেশপ্রেমের উজ্জল পরিচয় 
ছিল। কানীপ্রসাদ “বেঙ্গল এন্ুয়াল” “লিটারারী গেজেট” ও 'ক্যালকাট! 
ম্যাগাজিনে লিখিতেন। 

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্বদেশপ্রিয়ত। বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
এই স্বদেশপ্রিঃ়তা হইতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাজ্ষা জন্মলাভ করে। * 

ডিরোজিওর যে সকল গুণ তাহার শিহাদলের উপর বর্তাইয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে স্বদেশানুরাগ অন্ততম । ডিরোজিও একজন ফিরিঙগী হইয়াও ভরিতবর্ষকে 
গভীর প্রেমের চক্ষে দেখিতেল ও ইহাকে স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার গ্ররতি যথেষ্ট 
মমতা সম্পন্ন ছিলেন । %]075 78156510080 806515 নামক একটি 
পুরাতন আখ্যানমূলক কাব্যের মুখবন্ধে তিনি যে কবিতাটি লেখেন তাহাতে 


২২০ ' উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ত্বাহার গভীর ভারতপ্রেমের * পরিগয় পাওয়া! যায়। ভারতের তানীস্তন 
দুর্শ| তাহাকে গভীরভাবে ব্যিত করিয়াছিল। " 
[০ 170017-০1$ 9059 75900 * 
115 ০০৪টাড | | 16 0109 028 01 £10:% 085 
4১ 052065009 17210 ০100164 1:0020 009 1010৬, 
45100 70191010550 25 ৪, 1616 1290. ৪9৮, 


11216 195 0726 £1019) ৮1919 196 16561511059 1104 ? 


4৯10. 15 005 £0010017 01195 191১0901196 
[15 91151) 000110% 1 0156 1100 ৯৮191) 11010] 616 1১১ 
এই স্বদেশানুরাগ তাহার শিষ্তদ্দের মধ্যে ব্ঠাইয়াছিল। 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্বের ১২ই মার্চ রামগোপাল ঘোষ, 
তারার্চার্দ চক্রবতী গ্রভৃতিব' প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজের একটি সভায় সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিক1 সভা (9০9০1665101 40010151600 ০06 0917612] 
[0071508৩ ) নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠা করা স্থিরীরুত হয় এবং এ বসর 
১৬ই মে এঁ সভা তাহার কার্য আরম্ভ করে। তারাঠাদ চক্রবর্তা ইহার স্থায়ী 
সভাপতি ও প্যারীাদ ইহার সম্পার্ক হন। £0289110 ০: [77018 পত্রিকার 
সম্পাদক 111. 11915101021 হিন্দু কলেজের শিক্ষিত নব্যসংক্কারকগণকে উপহাল 
করিয়া ০1001511001 78061012 নাম প্রদদান করেন । 
সাধারণ জ্ঞানোপাজিক সভা রাজনৈতিক সভা ছিল না। ১৮৪৩ খ্বীটাবের 
২০শে এপ্রিল জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় যে সভা হয় 
তাহাতে একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার কথা! সকলে অনুমোদন করেন। 
এ দিবসেই জ্ঞানোপানজ্িক সভার চিতাভন্মের উপর ব্রিটিশ ইত্ডয়া সোসাইটি 
নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্ধে ছ্ারকানাথ ঠাকুর 
পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য ও বিখাত বাগ্ী জর্জ টমসনকে এদেশে আনেন । 
ইনি রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম-প্রতিষ্ঠিত বিলাতের ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। টমসন ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটির 


সক পপ পাপ কাপ পা পপ | আজি বসি পেশী িসিসসিপকস | জীপ সি 


১। চি, সি. 354165-311৮ 2 0০60 0৫ 501 140615 15181) [0610219 : 
050010 01015651591 70106551923 : 0286 2, 
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সভাপতি ও প্যারীচাদ ইহার সম্পাদক হন। রামগোপাল ঘোষ, তারা্াদ 
চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর, দেব ও কিশোরীটাদ মিত্র এই সোসাইটি স্থাপনে বিশেষ 
সহায়তা করেন। রামগোপাল ঘোষ এই দলের অগ্রণী ছিলেন। তাহার স্তায় 
সুবক্ত] সে যুগে দেখা যাইত ঝা। এই সোসাইটির মুখপত্র “বেঙ্গল স্পেকটেটর। 
১৮৪২ খ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল মাস হইতে মাসিকপত্ত্রষপে প্রকাশিত হয়। 
রাযগোপাল ঘোষ ইহার প্রবর্তক এবং প্যারীটাদ মিত্র ইহার সম্পাদক হন। 
এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হ্ইয়াছে। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্ধের নভেম্বরে ইহা বন্ধ 
হইয়া যায়। ছুঃখের বিষয় এই ষে, ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি বেশী দিন স্থায়ী 
হয় নাই। 

১৮৫১ শ্রীষ্টাব্ের ৩১শে অক্টোবর তারিখে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। রাধাকান্ত দেব উহার সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সম্পাদক হন। ব্রিটিশ ইত্িয়ান গবর্ণমেণ্টের যোগ্যতাবৃদ্ধি, গ্রেট ত্রিটেন 
ও ইপ্ডিয়ার সাধারণ স্বার্থপাধন এবং এই অধীনদেশের অধিবাসীদের ছুঃখ 
দুর্দশার দূরীকরণ এই সভার মুখ্য উদ্দেশ ছিল। এই এসোসিয়েশনে একজনও 

* ইওরোপীয়ান সদস্য ছিল ন1।১ 

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৪ ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ভাযতবর্ষাঁয় সভার 
সম্পাদকের পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ-সভার সদস্যদের 
মধ্যে একদল মনে করিতেন যে, ছুই বৎসরের অধিককাল এই দাতিত্বপূর্ণ পদে 
একই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত না রাখিয়া! অন্থদের এই ভারবহনের স্থযোগ দেওয়া 
সমূচিত। দেবেন্দ্রনাথের সময় সহকারী সম্পাদক ছিলেন দিগঞ্ঘর মিত্র । 

মাদ্রাজে এই সভার একটি শাখা সভা স্থাপিত হয়। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা এসোসিয়েশনের পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত-শাসন 
সম্পর্কে আবেদনপত্র পেশ করা । এই আবেদনপত্র রচনায় 'হিন্দু পের ট্য়ট”- 
সম্পাদক হরিশচন্জ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল। এই আধেদন-পঞ্জে 
ব্রিটিশ উপনিবেশসমুছের শাসননীতির আদর্শে ভারতহ্ষেও স্বশাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন এবং ইহার প্রথম ধাপস্বরূপ প্রস্তাবিত ব্যাবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ 
সদশ্যপদে ভারতীয় গ্রহণের আবেদন জানান হয়। অনেক পরিমাণে ১৮৫৩ 
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২২২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


খরীষ্টার্ধের এই আবেদনপত্রের প্রভাবে ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ষের ১লা নভেম্বর রাণী 
ভিক্টোরিয়া তাহার ইতিহাস-প্রলিদ্ধ ঘোষণায় জানাইয়া দেন ঘে, ভারতবাসীদের 
ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে ন1 এবং রাজ সরকারের দায়িত্পূর্ন পদে জাতি- 
ধর্মবর্ণনিবিশেষে সকল ব্াক্তিকেই নিয়োজিত করা, হইবে । ভারতের শাসন 
ক্ষমতা ভিক্টোরিয়ার হৃস্তে চলিয়! যায়। ভারতের প্রধান শাসনকর্তার 
উপাধি হর ভাইসরয় ও গবর্ণর জেনারেল! বোর্ড অব কণ্টোলের স্থলে একজন 
ভারত সচিব (9০০1:1% 0? 51296 10: [11019 ) ও তীহার একটি 
পরামর্শসপভ। (17019, ০০001] ) নিযুক্ত হয়। ১৮৫৯ গ্রীষ্টান্জে [00190 
28118] 0০0৪ ও পর বং্সর ফৌজদারী কার্ধবিধি আইন পাশ হয়। ইহার 
পূর্বেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী পার্লামেন্টের নিকট হইতে যে সনন্দ লাভ করেন 
তাহাতেও কয়েকটি উল্লেখষোগা পরিবর্তন ছিল। এই সনন্দে কোম্পানীর 
ডিরেক্টরদের ক্ষমতা হ্রাস ও বিলাতের মন্ত্রিসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চপদে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা 
হয়। বাঙ্গাল। ও বিহ্বারের শাসনভার একজন ছোটলাটের (11৩06611913 
(০ড৪:170% ) উপর পড়ে। আইনপ্রণয়নের জন্য বারজন সভ্য লইয়া একটি ' 
ব্যবস্থাপক সভ। গঠিত হয়। রাধাকাস্ত দেব মৃত্যুদদিন পর্যস্ত (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) 
ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 

১৮৩৩ শ্রীষটান্ধে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী নৃতন সনন্দ লাভ করে। এই সনন্দের 
ফলে ভারতবর্ষে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয় এবং শিক্ষিত 
ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার পায়। লর্ড 
উইলিয়ম বেন্িঙ্ক ১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্ধে বেসরকারী লোক দ্বারা ভারতবর্ষে চা উৎপাদন 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ববান হন। এই উদ্দেশ্টে তিনি যে একটি কমিটি 
গঠন করেন তাহার একজন সদস্য ছিলেন রাধাকাস্ত দেব। 

গবর্ণমেন্ট যখন লাখেরাঁজ বা নি্ষর সম্পত্তির উপর কর বসাইতে মনস্থ 
করেন, তখন ইহার প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা হয়। এই আন্দোলনের 
ফলে ১৮৩৮ খ্রগ্নাবের সনাতনী ও সংস্কারপন্থী সকল ভূম্যধিকারীই সমবেতভাবে 
জমিদার সভা (28100100815 55০90186100.) গঠন করে। বাধাকাস্ত 
এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 25011009815 48500186192- 
এর পরে নাম হয় [+911011013575 5০০16 । দশবিঘা পর্যন্ত ব্রচ্মত জমির 


রাজনীতি ২২৩ 


কর ছাড় দিবার নিয়ম ভূম্যধিকারী সভার (15920179105 5০০15 ) 
উদ্যোগেই টি হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সম্পাদক হন। 

১৮৩৯ স্রীগ্বান্ধের জুলাই মাসে রামমোহন রায়ের বন্ধু আযাভাম ইংলগ্ডে 
ভারতবাসীর কল্যাণার্থ ভারতসম্পর্কে ইংবেঞ্জ সাধারণের মধ্যে জানবৃদ্ধির 
উদ্দেশ লইয়! ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোপাইটি স্থাপন করেন। 

, রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে “হিন্দু পেটি টের সম্পাদক 
হুরিশ মুখোপাধ্যায় এবং ইয়ংবেঙ্গলের অন্ততম নেতা রামগোপাল ঘোষের যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এ কথার আভাস মামরা পূর্বেই দিয়াছি । 

১৮৫৭ গ্রীঠাবে ভারতবর্ষে বহুখ্যাত পিপাহীবিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয়। অনেকে 
সিপাহীবিপ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়! আথা। দিয়াছেন । 
কিন্তু তথানিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন লইয়া পেইধুগের কাগজপত্র পরীক্ষা করিলে 
দেখা বায় যে, ভারতবর্ষের প্রধান চিন্তা-কেন্্র কলিকাতায় সিপাহীবিস্রোহ 
বিশেষ কোন তবঙ্গভঙ্গের কৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী মুসলমানকে 
কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালীসম্প্রদায়ের কাছে ইহ! 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীর্দের অকৃতজ্ঞ কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল । স্বাধীনতা 
প্রিয় বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব, রামগোপাল প্রভৃতি ব্যক্কিগণও সিপাহী- 
বিজ্রোহ সম্পর্কে তেমন কোন কৌতুহল প্রদর্শন করেন নাই। হরিশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি নেতৃুগণ খোলাখুলিভাবে সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে 
বিরূপমন্তব্ই করিয়াছেন। সিপাহীবিজ্রেহছ এ দেশীয় মুসলমানসম্শ্রদায়কে যে 
কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল ভাহার মূলে ছিল ওহাবী আন্দোলনের 
সঞ্চিত বিক্ষোভ ও অরাজকতা । এ বিষয়ে উপসংহারে আলোচনা] করা হইবে । 

কিন্তু ১৮৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীলবিদ্রোহ সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে দারুণভাবে 
নাড়! দিয়াছিল। যশোহর, নদীয়া, করিদপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষীদের 
মধ্যে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
(১৮২৪-১৮৬১) এবং রামগোপাল ঘোষ ( ১৮১৫-১৮৬৮) চাষীদের উপর 
নীলকর সাহ্বেদের অকথ্য অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৬০ গ্রী্াবে 
গভর্ণমেন্ট নীলের কমিশন বসাইয়া সাক্ষা প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন, কিন্ত লক্ষণীয় 
কোন ফল হইল না। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ, প্রকাশে এই আন্দোলন 
বিশেষভাবে শক্তিশালী হয় একথা পরে আলোচন। করা হইতেছে । হরিশচন্জ 


নু 


২২৪ , উমবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গীলার নবজাগরণ 


“হিন্দু পেটিয়টে; অকুঠভাবে চাষীদের প্রক্ষ সমর্থন করিয়া যে সকল প্রবদ্ধাদি 
রচনা করেন তাহাতে তৎকালীন স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার উজ্জল চিহ্ন পরিলক্ষিত 
হয়। তিনি “রায়তদের বন্ধু (6৪ £71526 ০ 1125 [%০/5) আধা. 
লাভ কযেন। 

বাক এ্যাক্টসের ব্যাপারে রামগোপালের রাজনৈতিক চেতনা প্রকৃষ্টভাবে 
পরিস্ফুট হইয়াছিল | যে চারিটি 1):8:% 4১০০-কে সাধারণভাবে 7310০ 4065 
বলিয়! অভিছিত কর! হয় তাহাদের তিনটি গভর্ণমেপ্ট গেজেটে ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্ধের 
৩১শে অক্টোবর এবং চতুর্থটি এ বৎসরের ২১শে নভেম্বব প্রকাশিত হয়। এই 
চারিটি 10:86 406 হইতেছে (1) 4১1 06 002 20011517108 55610710601 
হিট 05০ 10101510602 ০6 005 795৮ [0015 0০111091059 01100109] 
0011165 (11) 482 40 05091911116 0105 142 25 ০ 0125 10111655 
0 1361 11215075 7201:07521) 501036009, (111) 4 4১০ 0 
11101705075 230 (৬) &11 406 01 05019090619 ০1 
78৭10)2] 90215 | দেশীয় কোর্টে ইওরোপীয়দের বিচারেব ক্ষমতা প্রদানের 
জন্য বেথুন (8৫৮4209 ) এই আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। রামগোপাল 
ঘোষ আইনের চক্ষে দেশীয় ও ইওরোপীয়দের ভেদাভেদ স্থ্টির প্রতিবাদ 
জানান। তিনি তাহার স্থবিখ্যাত বক্তৃতার পরিশেষে সবলকণ্ঠে অকুঞ্ঠভাবে 
মন্তবা করেন, 

[1] 00100105101 1 112 9011 6115 6০161019110 0122 11705 
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10081 70161001068) 58 01 01311 819951916 1026107610 110 0106 14991 ৫ 
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ঢ)৩ 1161101555 9120 12091806 086559 2 ভি] 00৩৮ 80:05 ০1 
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১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বের ৯ই এপ্রিলের “হিন্বু পেটি টের এক সংবাদে জানা ষায় যে 
এ বৎসরের ৬ই এপ্রিল ব্ল্যাক এাক্টের ব্যাপারে টাউন হলে এক বিরাট সভা 
হয় এবং টমসন, বামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাদ মিত্র, দিগন্বর মিত্র প্রভৃতি 
ব্যক্তিগণ বিচারবিষয়ে ই ওবোপীয়দের স্বতন্ত্র স্থবিধার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। 
কিন্ত ইহাতে তেয়ন কোন ফল হয় নাই। 

নীলবিদ্রোহ ও সিপাহীবিজ্রোহেরও পূর্বে ১৮৫৫ খ্রীটানধে নাওতাপদের 
মধ্যে এক বিক্ষোভ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহা! সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে 
পরিচিত। দেশীয় স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে প্রধানত এই 
বিক্ষোভ হইলেও ইহাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ছিল না ভাহা নহে। 
সীওতালসম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিদ্রোহ প্রবলরূপ ধারণ করিলেও ইহা একটি 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়। দেশের তদানীম্তন ইতিহাসের উপর কোন 


এপ সি সী শশিল পাশ পি 


১1 506601195০0 1২801 (00921 (510082 2170 1119 10817901116 00 6৩ 
£13180% 065১1 21010. 10010066902 00002801020 (601761 108 91010 70007 
06175 1166 00101151160 105 017915 01080415 21165 08611066507 09108055 
1923 : 7925 65. 
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২২৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


বিশেষ লক্ষণীয় গ্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । তৎকালীন সচেতন শিক্ষিত 
সমাজ এই ঘটনায় গভীর কোন আগ্রহ বোধ করে নাই বলিয়াই মনে হয়। 

১৮৩৯ খ্রীষ্টান্দের ৩০শে নভেম্বর ভূম্যধিকারী সভায় ইংলগুস্থিত ব্রিটিশ ইত্ডিয়া 

সোসাইটির সহিত সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৪৬ শ্রীষ্টাবে 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ভূমযধিকারী সভার অস্তিত্বও প্রায় লোপ পায়। 
* ১৮৫১ শ্রীটাব্বের ৩১শে অক্টোবর প্রধানত রামগোপাল ঘোষের চেষ্টায় ল্যাগ 
ছোল্ডার্স সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি মিলিত হইয়! ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ইহা] উল্লেখযোগ্য যে, এই সভা৷ একাস্তভাবে ধনীর 
স্বার্থসংরক্ষণ করিত। 

১৮৩৩ শ্রীষ্টাবে সার্‌ চার্লম্‌ মেটকাফের আমলে"মৃদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা 
করা হ্য়। ঠিক হয় যে, দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে রাজদ্রোহ ও 
কুৎসামূলক রচনা ছাড়া অন্ত কোন অপরাধের জন্য শাস্তিভোগ করিতে 
হইবে না। 

এই যুগে ব্বদেশগ্রিয়তার অন্ততম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । গুপ্তকবি পরম 
দেশভক্ত ছিলেন। বন্তত দেশবাত্পল্য তাহার রক্ষণশীল মনোভাবকে উদ্দীপ্ত 
করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 

“মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশন্দ 
মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎনল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পাবে। 
ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পৃর্ণগামী। ঈশ্বর গুপ্ডের দেশ- 
বাৎসল্য তাহাদের মত ফলপ্রদ ন! হইয়াও তাহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ । 
নিয় কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন, 

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়! । 

কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিষা ॥+ ৮১ 

বন্কিমচন্দ্রের এই উক্তিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা 
দেশ ও বাঙ্গালীকে ভালবাসিলেও তিনি ছিলেন ইংরেজদের পবাক্রমে মুগ্ধ, 


১। বঞ্িমচন্্র চট্টোপাধ্যায় £ ঈশ্বরচম্্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলীতে জীবনচরিত ও কবিত্ব (১ম ও ২য় 
ঘণ্ড একতে) £ পৃ ২৩-৪ 


রাজনীতি ২২৭ 


যুদ্ধে ইংরেজের জয়ে উল্লসিত ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধে নামে 
তাহাদের পরমশক্র | তাহার মধ্যেই প্রথম বাঙ্গালীগ্রীতি ও ইংরেজপ্রীদ্ছি 
যুগপৎ গ্রকাশ পাইয়াছে। ইংবেজপ্রীতির প্রাবল্যে তিনি নান! সাহেব ও 
ঝান্সীর রাণীকে লঙ্জাকর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন।» এই ছৈতসত্ার জ্যাই 
তিনি যথার্থ যুগসদ্ধির কবি। | 

ঈশ্বর গুপ্তের শি্ঠ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের মূল স্থুর ছিল হ্বদেশ- 
প্রেম। এই” স্বদেশপ্রেম তাহাকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ষায় উদীপ্ব 
করিয়াছিল। রঙ্গলাপ টডের বই হইতে রাজপুত বীরবালা পদ্মিনীর উপাখ্যান 
তাহার কাব্যের বিষয় করেন।, ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, « 

“পল্সিনী উপাখ্যান কাব্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের এক গুঢ় 
অনুভূতিকে মূর্ত দেখিয়া উল্লসিত হুইয়া উঠিল। ,পল্মিনী উপাখ্যানের ( এবং 
রঙ্গলালের পরবর্তী কাবাগুলির ) আতাস্তিক মূল্য বেণী নয়। কিন্তু তাহা দ্বারা 
“নিশীথিনীর মৌন যবনিকা” অপসারণের প্রথম সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া 
আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মূল্য আছে।”ং 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “ইতিহাসিক উপন্যাস শুধু একটি শ্রেঠ সাহিত্যকীত্িই 
নহে, ইহার মধ্যে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় আছে। নর্ম্যাল স্কুলে কার্য 
করিবার সময় ভূদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই উপগ্ঠাসের 'মফল স্বপ্ন” এবং 
'অঙ্গুরীয় বিনিময়” গল্প ছুইটি “রোমান্স অব হিস্টরী” ( ইতিয়া ) নামক গ্রস্থাবলম্বনে 
লিখিত। অঙ্ুরীয় বিনিময়'এর একস্থলে ভূদেব শিবাজীর আরাধ্য! ভবানী 
দেবীর কে বলিয়াছেন, 

১২৯৭০, জানিস্‌ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্থিনী গো এবং সবদ্রব্যপ্রসবা 
জন্মভূমি--এই তিনই সমান; যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গোবধ 
এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে ।”* 


লিপ পাপী শস্পাপা ০৩ পতি পপ 


১। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রস্থাবলী (১ম ও ২য় থণ্ড একত্রে) : বনুমতী সং £ পূ ২**-২ 

২। ডাঃ হুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড কলিকাতা ১৯৪৩ £ পৃ ১৩৮ 

৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ এতিহাসিক উপন্যাস : হগলী ১৮৬৪ ৫ পৃ ৫৮ 
ইহা দ্বিতীয় মুদ্রণ বলিয়! মনে হয়, কেনন! ইহাতে প্রথমবারের বিজ্ঞাপন মন্িবিষ্ট হইয়াছে । বঙ্গীয় 
সাহিভা পরিধ্ধে এই গ্রন্থটি আছে। ইস! ১৮৫৭ ব্রীষ্টাব্দে 'কলিকাত| দুচার বঙ্তে সুজাপুর, ১০ সংখ্যক 
তবনে' প্রথম যুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 


২২৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


ভূদেব-চরিতকার বলিয়াছেন, * 
* *ঁতিহাসিক উপন্যাস এবং পুপ্পাগুলি ভূদেববাবুর প্রগ্চুঢ স্বধর্মভক্তি এবং 
ব্দেশিভক্তি এবং সাধক-সুলভ ভবিষ্-দর্শন প্রস্থত। যখন অঙ্গুরীয় বিনিময় 
প্রকাশিত হইয়াছিল তথন “দেশের কথা? অপর কেহই ভাবিতে আরম্ভ করেন 
নাই ।”১ 

রাজনারায়ণ বন্থর মধ্যেও গভীর দেশপ্রেম ছিল | এদেশে ধাহার! জাতীয়ত! 
বোধ জাগরণের জঙ্ত চেষ্টা করিযাছেন তাহাদের অগ্রণীদের মধ্যে রাজনারায়ণ 
অন্ততম। মেদিনীপুরে থাকাকালীন রাজনারায়ণ কর্তৃক জাতীয় গৌরব সম্পাদনী 
সভা স্থাপিত হয় । এই সভার আদর্শকে কার্ষে পরিণত করিবার জছ্য “নেশানাল 
পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা ( চৈত্রমেলা বা জাতীয়মেলা 
নামেও পরিচিত) স্থাপন করেন। হিন্টুমেলার কার্ধ-নিধাহক সভার নাম 
নেশানাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা । রাজনারায়ণ এই সভাব অন্থতম অধ্যক্ষ 
ছিলেন। জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী মভার অপর নাম ছিল জাতীয় গৌরবেচ্জা 
সঞ্চারিণী সভা। 

কিন্তু এ কথা অন্বীকার করা যায় না যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনারাষণ ' 
বন্থুর জাতীয়তা! বিশুদ্ধ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 

“রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাহাদের 1910969101-এব 
বার-আনা বিলাতি, চাঁর-আন? দেশী 1৮২ 

উপরিউক্ত আলোচন1 হইতে ইহা স্পষ্ট হুইবে যে,কি বক্ষণশীল, কি 
প্রগতিশীল সকল ব্যক্তিই দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে যত্ববান হৃইয়াছিলেন। 
এই যুগ দেশকে সর্ববিষয়ে উন্নত করিবার যুগ। 

এই সময় দীনবন্ধু মিজ্রের “নীল দর্পণে (১৮৬০) বিস্তৃত সমাজচেতনা ও 
অত্যাচার হুইতে মুক্তিনাভের মাকাজ্জ। দুষ্ট হয়। নীলকর সাহেবদের অকথ্য 
অত্যাচারের এক জ্বলন্ত ও বাস্তব চিত্র অস্কিত করিয়া এই নাটকটি স্বদেশে ও 
বিদেশে এই অত্যাচাবের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তুলিতে সাহাধ্য করিয়াছিল 
আমেরিকার মিসেপ ষ্টে-এর “আকঙ্কল্‌ টম্স কেবিন? উপন্যাস যেমন দাসত্বপ্রথার 


১। মুকুদ্দদেব মুখোপাধ্যায় £ ভুদেবচবিত প্রথম খণ্ড £ কলিকাতা৷ ১৯১৭ $ পৃ ১৯৬ 
২। বিপিনবিহারী গুপ্ত £ পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পথায়) £ কলিকাত। ১৯২৩ £ পৃ ২*৬ 


রাজনীতি ২২৯ 


বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়া তাহার উচ্ছেদে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, 
তেমনি 'নীলদর্পণ*ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের চিত্র উদঘাটিত করিয়া ইহার 
দ্যনে কার্ধকরী হইয়াছিল। এই হিসাবে 'নীলদর্পণের একটি অনন্যসাধারণ 
মূল্য আছে। 'নীলদর্পণ' বাহির হইবামাত্রই নীলকরদের বিক্ুদ্ধে আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না। মধুস্দন 
'নীলদর্পণে"র অন্বাদক এবং পাত্রী লঙ সাহেব ইহার প্রকাশক হুন। নীলকরেরা 
লঙের বিরুদ্ধে মামল। আনে । ১৮৬১ খ্রীষ্টাবধে ২৪শে জুলাই এই মামলার 
বিচারপতি সার্‌ মর্ড্যান্ট ওয়েল্ল লঙের একমাস কারাবাম ও এক হাজার টাকা 
অর্থদণ্ডের আদেশ দিলে কালী প্রনন্ন সিংহ এই সহশ্র মুদ্রা অযাচিতভাবে প্রদান 
করেন। ক্রমে 'নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ বিলাতে পৌছাইলে আন্দোলন 
উপস্থিত হইল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই নীলকরদের অত্যাচার প্রশমিত 
হইয়া! গেল । 

স্বদেশগ্রীতি হইতে স্বাধীনতাচেতনার ক্রমোন্মেষ এই যুগে দৃ্ট হয়। 
সমাজচেতনা জাতীয়তাবোধের জন্ম সম্ভব করে। পাশ্চাত্য সভাতার সংঘর্ষের 
ফলে জাত এই জাতীয়তা প্রথমে খাটি ছিল না। ক্রমে এই জাতীয়তা বিশুদ্ধ 
হইয়। বাজনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য জাতীয় এক্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে। 

এই যুগে মুঘলমানসমাজের মধ্যে একটি ব্যাপক আন্দোলনের উদ্ভব 
হইয়াছিল। এই আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে আবদুল ওহাব নামক একজন আরব দেশীয় যোদ্ধা মৃসলমানজগতে 
একটি প্রচণ্ড আন্দোলনের জন্ম দেন। আবদুল ওহাবের নিকট হইতে 
ভাবধাবা৷ গ্রহণ করির। যুক্তপ্রদেশের রারবেবেলীর শাহ সৈরদ আহমদ উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে একটি গণআন্দোলন উপস্থিত করেন। ওহাব- 
পশ্ীগণ বলেন যে, সাবেকী পবিজ্ঞতা হইতে বিচাতিই উনবিংশ শতাবীতে 
মুলমানসমান্ের অবনতির অন্ধতম কারণ। ওহাব-পন্থীগণ মুসলমান সমাজের 
সামাজিক মর্ধাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন এবং দীর্ঘকাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালন। করেন। আরব দেশে এই আন্দোলন ধর্মসপ্বদ্ধীয় হইলেও ভারতবর্ষে, 
এই আন্দোলন রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ লাভ করে। উনবিংশ শতাবধীর 
দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজরা কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করে। ওহাবীরাই 
বাঙ্গালার প্রথম সন্্াণবাদী। উপসংহারে এ বিষয়ে আলোচনা কর! হইবে। 


উপসংহার 


১৮০১ গ্রীষ্টাৰ হইতে ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্খ পর্যস্ত বাঙ্গালা! দেশের চিন্তা ও ভাবধারার 
ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আমরা চিস্তা ও ভাবধারার ইতিহাসকে ধর্ম, শিক্ষা, 
সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি এই পাঁচটি বিভাগে ভাগ করিয়! বিস্তৃতভাবে ' 
আলোচনা করিয়াছি। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, এই পাঁচটি বিভাগের 
বিচ্ছিন্নতা একেবারেই সত্য নয়। ইহাদের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং একটি 
মূলগত এঁক্য আছে। এই মূলগত এক্যই ইতিহাসের আত্মা। বল। বাছল্য 
একমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্যই পাঁচটি বিভাগ কর! হইয়াছে। প্রত্যেক 
বিভাগের আলোচনায় প্রসঙ্গত অন্ত বিভাগের সহিত ইহার যোগাযোগের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ষে, ধর্মপ্রাণ এ দেশের সমাজে প্রায় সমস্ত 
আলোড়নই ধর্মান্দেলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই যুগের শিক্ষ।, সাহিত্য, 
সমাজ এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর ধর্মজীবন ও ভাবের প্রত্াক্ষ ' 
অথবা পরোক্ষ প্রস্তাব অনুভূত হয়। ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার ফলে অর্থনীতির 
দারুণ পরিবর্তন সংঘটিত হুইল। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিল এবং ধর্মান্দোলন পূর্বেকার ধর্মান্দোলন হইতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিল । 

আমর। দেখিয়াছি প্রধানত পাশ্চাতা শিক্ষ! ও সভ্যতার সংস্পর্শে ই বাঙ্গালার 
ভাব ও চিস্তাধারার ক্ষেত্রে নবজাগরণ আসিয়াছে । এই নবজাগরণের ষে 
ইতিহাস পাঁচটি বিভাগে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহ! পাঠ করিলে এ বিভাগ- 
গুলির কেন্ত্রগত কতকগুলি বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নও আমাদের মনে উদ্দিত হওয়া স্বাভাবিক । এই 
প্রশ্ন ও বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করা যাইতেছে । 

১॥ প্রথমেই আমাদের মনে প্রপ্ন জাগে ইংরেক্জগ আমলে এদেশে ষে নবজাগরণ 
ৃষ্ট হইল সেইকপ জাগরণ পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই কেন? এই প্রশ্নটি একটু সতর্কভাবে 
বিচার করা প্রয়োজন । বাঙ্গালা দেশেরই শুধু নয়, সাধারণভাবে ভারতবর্ষের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক । এই গ্রাম্যজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ছিল আত্মকেন্দ্রিকতা, পরিবর্তন-বিমুখতা৷ ও শ্বয়ংসম্পূর্ণতাঁ। সরল অনায়াসসাধ্য 
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উৎপাদনপদ্ধতি ছিল আত্মনির্ভর গ্রামের অথ নৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । তুক্ 
বাঁ মোগল আমলে বাঙ্গালার উপর দিয়া উদ্দায ঝড় বহিয়া গেলেও এই 
স্থিতিশীল স্বাবলম্বী গ্রাম্যজীবন ও সভ্যতা বিনষ্ট হয় নাই বলিয়া বাঙ্গালার 
জীবনে কোন গু পরিবর্তন হয় নাই। গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামো 
মোটামুটি এক ছিল বলিয়া মুসলমান ও হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় ভাবের উচ্চক্ষেত্বেই 
হইয়াছে । নবজাগরণের প্রধান ক্ষেত্র কলিকাতা কেন হইল এ বিষয়ে এই 
সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলগ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক 
সুদুর প্রলারী পরিবর্তনের স্ত্রপাত হয়। তৃতীয় জর্জের ( ১৭৬০-১৮২০ ) রাজত্ব- 
কালে কয়েকজন গ্রতিভাশালী ব্যক্তির আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন্যস্ত্রে 
প্রাধান্তে কৃষিপ্রধান সমাজে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্তব হইয়া এক নৃতন যুগের 
হচন! করে। হারগ্রীভস, আর্করাইট ও কম্পটন অল্প সময়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে 
বেশী স্থত| কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কার্টরাইটের আবিষ্কৃত পাওয়ার লুম 
বা কলের তাঁতের জন্ত বয়নশিল্লে বিরাট পরিবর্তন দেখা দ্িল। খনি হইতে 
কয়লা তুলিবার নৃতন পদ্ধতির প্রচলনে ইংলগ্ডে লৌহ্যুগের বিকাশ হইল । ১৭৬৯ 
্রীষ্টাবে জেম্স্‌ ওয়াট নামক একজন ক্বট্ল্যাগুদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রথম স্টাম ইঞ্জিন 
ব! বাম্পীয় কল আবিষ্কার করিলেন। ১৭৯০ গ্রীষ্টাব্ধে ইংলগ্ডে গ্রথম লৌহ-জাহাঙজ 
নিমিত হইল । উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ এবং বাম্পীয় 
পোত ব! স্টীমারের প্রবর্তন হইল । নূতন নৃতন শহর গড়িয়া উঠাতে ইংলগডের 
চেহারা ব্দলাইয়া গেল। এই সকল আবিষ্কারের ফলে শিল্পজগতে যে 
অভাবনীয় পরিবর্তন দেখ! দিল তাহাই ইতিহাসে "শিক্পবিপ্লব নামে আখ্যাত। 

এই শিকল্পবিগ্রবের তরঙ্গ বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের তটে আপিয়। আঘাত 
হানিল। ইংরেজ বণিকের] বাম্পীয় জাহাজ, বেলগাড়ী, ছাপাখান', ধানকল, 
পাটকল প্রভৃতি এদেশে আমদানী করিল। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন- 
প্রণালীর গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইল। ঘড়ি, ভেনিপিয়ান কাচ, দূরবীক্ষণ, 
অণুবীক্ষণ বস্ত্র প্রভৃতি এদেশে আসিলে এদেশীয় লোকের সম্মুধে এক নৃতন 
জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উক্ত হইয়া গেল। লাবেকী আমলের উৎপাদন রীতি ওগতির 
বৈপ্রবিক পরিবর্তনে গ্রামীণ অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িল । কুটীর-শিল্পের 
অবনতিতে স্থিতিশীল গ্রাম্যজীবনে প্রবল আঘাত লাগিল। বাম্পীয় জাহাজ, 


২৩২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 
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কলকারখানা, সেতু, রেল প্রভৃতি সনাতন দেশাচার কুসংস্কার প্রভৃতিকে নির্মম- 
' ভাবে দলিত করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ষিম্বাতত্ত্যবাদের মহিমা, বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হইল। ছোট 'উইলিয়ম পিটের 
মৃত্যুর পর ১৮০৭ খ্রীষ্টাবে পার্লামেণ্টের বিধানে ইংলগ্ডে দাসব্যবসায় অবৈধ বলিয়! 
সাবান্ত হইয়াছিল । এই সময় হইতে ইংলগের জাহাজে নিগ্রো চালান দেওয়া 
একেবারে নিষিদ্ধ হয়। ইহার পর চতুর্থ উইলিয়মের (১৮৩০-৩৭) আমলে 
উইলবারফোর্স প্রমুখ মানবছিতৈষী মহীপুরুষগণের চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৮৩৩ 
্রষ্টাবে দাসত্বপ্রথা রহিত হইলে সমগ্র পৃথিবীতে মানবমুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত 
হইয়াছিল। এই কল নৃতন ভাবসম্পদপূর্ণ যন্্যুগের প্রবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই 
ইংলগ্ডের লিভারপুল, ম্যানচেস্টার প্রভৃতির ন্যায় এদেশেও নগরগড়ার কার্য 
আরম্ত হইল। ক্রমে কলিকাতায় নগর গড়িয়া উঠিল এবং গ্রামীণ শিক্ষাসংস্কৃতির 
প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল । গ্রাম্যপমাজজীবনের 
ভিত্তি ভাঙ্গিয়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার জীবনে এক অভূতপৃধ খতুর আবির্ভাব 
ঘটিল। 

এই সঙ্গে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীতে আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি ঘটনা 
বিশ্বে ভাব ও চিন্তাধারার আকাশে পরিবততনের মেঘসধ্ধার করে। ইহাদের 
মধ্যে প্রধান ঘটনাবলী হইতেছে ইংলগ্ডের সহিত আমেরিকার বিরোধ আরম্ত 
(১৭৭২), জর্ভ ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব গ্রহণ (১৭৭৫), আমেবিকাঁ কর্তৃক স্বাধীনতার 
যুদ্ধ ঘোষণ] (১৭৭৬, ৪ঠ1 জুলাই), ইঙ্গ-আমেরিকা! যুদ্ধ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
স্বাধীনতা স্বীকার ও ভার্সাই-এব সন্ধিস্থাপন (১৮৩), প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আযডাম 
স্মিথের (১৭২৩-১৭৯০) %[1)০ ০৪111) ০1 386101015, গ্রন্থ প্রকাশ (১৭৭৬) ও 
ইহাতে অবাধ বাণিজানীতির (77160 /[70) সমর্থন, ব্যাস্টিল বিদ্রোহ 
(১৭৮৯), ফরাসী বিপ্লবের প্রকাশ (১৭৯৩), ফ্রান্সের সহিত ইংলগ্ডের সংগ্রাম, 
ওয়াটারলুধ যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটনের হস্তে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির পরাজয় 
(১৮১৫), যুক্তরাষ্থরের প্রথম প্রেমিডেণ্টের পদে জর্জ ওয়াশিংটনের নির্বাচন (১৭৮৯), 
গ্রভৃতি । এই সকল ঘটনাধলীর সহিত ভলটেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) 0817410, 
রুশোরা(১৭১২-১৭৭) 101 ৭০০12] 0000800 (১৭৬২)১ 40013695510175+ ও 
10150090199 00 1310191165+ ইমান্থয়েল কাণ্টের (১৭২৪-১৮০৪) %0110006€ 
০01 1১1116 1২685023+ (১৭৮১) ও 07010005 0 71800021 ২99.5020১ (১৭৮৮), 
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ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) [117001315 ০ 71015151 ও %15905৩ 0 
চ702191) 86৪15, প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বের চিন্তা রাজ্যে নৃতন ঝড় বহাইয়া দেয়। 
ইহার পর মানবসমাজের ভাবধার! ধাহার নিয়ন করেন তাহাদের মধ্যে অগস্ট 
কোম্তে (১৭ ৯৮-১৮৫৭) ,জন স্টময়াট মিল (১৮*৬-১৮৭৩) হার্ার্ট স্পেনসার 
(১৮২০-১৯০৩), চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), কার্ল মাক (১৮১৮-১৮৮৩) 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য । কোম্তের ১৯৫০০ ০৫ 70510 
[১০116%,, মিলের 4910 [419510?, 581019561012 0 $007910১ ও %0০01191- 
06196109115 010 1২ 6196361112056 (06110116126 স্পেনসারের €[১1:11101- 
[155 ০ ১০০1০91925+) 2 056109+, ও 1116 8121) 561315 0116 ১৪০ 
ডারউইনের 15 01181 66 5769185 7১% 018115 ০৫ বি ৪019] 
১০1০61010+, মাঝের 4095 7907051+ প্রভৃতি গ্রন্থ মানবের জ্ঞানরাজোর নৃতন 
ছবার খুলিয়া দিল। মানবসমাজ নূতন আশ! আনন্দ ও সম্ভাবনায় অধীর হইয়া 
উঠিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা্দীক্ষার মাধ্যমে এই বোধ ও জাগরণ বাঙ্গালার অন্তরে 
প্রবেশ করিল । 

অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বাঙ্গালার সমাজজীবনে নৃতন তরঙ্গ 
উঠিয়াছিল এবং ঘস্যুগের বিকাশে সংস্কৃতির কেন্দ্র গ্রাম হইতে শহরে সবিয়া 
আসিল এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার ফলে 
নৃতন ভাবাদর্শের সংঘাতে দেশে চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে অপূর্ব আলোড়ন ও 
নবযূগ উপস্থিত হইল। এত গভীর আলোড়ন জাতির জীবনে আর কখনও 
আসে নাই বলিয়া জাতি অস্থির উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া উঠিল। এই নৃতন 
যুগের বাণী হইল-_বাক্তিশ্বাতন্ত্রা, শাসক ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মাঁনবমনের 
মুক্তি, ব্ঠির মুক্তি অপেক্ষা সমট্টির কল্যাণকে উচ্চস্থান দান, জাতির স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, নারীনমাজের জাগৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্ঘম, স্বাধীনতা ও 
মানবতার সামগ্রগ্বিধান, বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশপ্রেষের সেতুনির্মাণ প্রভৃতি । 

নবজাগরণের সৃতি ও প্রচণ্ডতার যে কারণ নির্দেশ করা হইল তাহ! ছাড়া 
প্রচণ্ততার আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

বাঙ্গাল৷ দেশে কখনও খুব একটা দুটমংবন্ধ রাজনৈতিক শাসন গড়িয়াঁ উঠে 
নাই। তুর্কী অভিষানের ফলে গৌড়সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হুইয়াও সেন 
রাজারা কিছুদিন পর্যস্ত মধ্য ও পূর্ববঙ্গে স্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। 


২৩৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গীলার নবজাগরণ 


পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে স্থানীয় শাসনকতার1 অনেককাল ধরিয়! 
' অল্পবিস্তর স্বাধীনত। ভোগ করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে বহুদূরে অবস্থিত 
থাকিবার জন্য বাঙাল! নামেমাত্র দিল্লীর রাজশক্তির অধীন থাকিলেও 
এই দেশের শাসনকর্তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। আবার বাঙ্গালাদেশ 
নামেমাত্র এক শাসনকর্তার অধীন হইলেও স্থানীয় এবং বিশেষ করিয়া প্রান্তীয় 
শাসনকর্তারা অধিকাংশই স্বাধীন ছিলেন। পাঠান এবং মুঘল শাসনকালেও 
এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে 
আলীবদী খার শাঁসনকালে ১৭৪২ গ্রীষ্টাৰ হইতে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে পশ্চিম 
বঙ্গে বারবার বগাঁর হাঙ্গামা হয়। সেই সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে 
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের 
ফলে এদেশে ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রায় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এক 
অখণ্ড শাশনের অন্ততুক্ত হয়। বগাঁর হাঙ্গামা, পোতু গীজ জলদহ্যদের অত্যাচার, 
জমিদারদের বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রায় সর্বপ্রকার অরাজকতার অশাস্তি দূরাভৃত হইয়া 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পোষণের মন্থকূল পরিবেশ 
জন্মলাভ করে । 
বাঙ্গালা দেশ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রাস্তে আর্ধসংস্কৃতির কেন্দ্রভষি হইতে বহু 
দুরে অবস্থিত। সেইজন্য বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম ছাড়াও বহু অনার্ধ ধর্মাহঠান 
বর্তমান । বস্তুত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে লোপ না পাইলেও বিরল- 
প্রচার হইয়া আসিয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। পৌরাণিক ও 
তান্ত্রিক ব্রতপৃজ। পূর্ণ বা আংশিকভাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে । এই 
দেশে একদিন কর্মকাগ-প্রধান বৈদ্দিকধর্ম এবং ভক্তি-প্রধান দ্রাবিড়ধর্ষের মিলন 
হইয়াছিল । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, নানা সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয়ে 
, বাঙ্গালার ধর্মভূমি গড়িয়! উঠিয়াছে। 
সমাজের স্তরবিন্তাসের মধ্যেও নানা বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আর্দের 
আগমনের পূর্বে এদেশে ত্রাবিড়, মোঙ্গল, কোল প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস 
করিত। ইহাদের বংশধরেরা আজিও বিভিন্নভাবে বর্তমান। ইহার পর 
মুসলমীনসংস্কৃতির সহিত যোগাযোগের ফলে সমাজে নানা €বচিত্রের স্থি 
হইয়াছে । তছৃপরি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন শালনব্যবস্থা সংহত 
সমাজন্টির প্রতিকলে ছিল। 


উপসংহার ২৩৫ 


একটি দৃ়সংবদ্ধ সমাজ ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা থাকিলে বাহিরের 
পক্তির পক্ষে যূলচালনা করা খুবই কঠিন। ইংরেজদের আগমনের সময় সমাজ, 
শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের চিস্ত। ও ভাবের কোন দৃটসংহতি না থাকায় 
ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারা সহজেই মূল বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল । 

২। এই যুগে সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার প্রাচুর্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। ইহার কারণ কি? 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই ভল্টেয়ার, ছিউম, লক, টম পেইন 
প্রভৃতি চিন্তানায়কদের গ্রস্থাবলী এদেশে আসিতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজে 
ডিরোজিওর শিক্ষা ও এই সকল পুস্তকের প্রভাবে উনবিংশ শতাবীর তৃতীয় 
দশকে যে ইয়ংবেঙ্গলের হাটি হইয়াছিল এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হিন্দুধর্মের 
পৌত্তলিকতা ও অন্যান্ত কুসংস্কারকে আঘাত করিয়া রামমোহন যে চিস্তার বিপ্লব 
আনিয়াছিলেন তাহার মূলেও রহিয়াছে ইওরোপীয় ভাব ও চিন্তাধারা। প্রাচীন 
ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের সহিত নবাগত ভাব ও চিন্তাধারার আদর্শের ছন্দে 
সমাজে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হুইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার 
প্রভাবে সমাজে যে সন্মিলিতভাবে স্থাধীনচিস্তা ও আলোচনার স্পৃহা! জাগ্রত 
হইয়াছিল তাহাই সভাসমিতি ও পন্পত্রিকার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রেনেসীসের সময় ইতালীতেও 
সভাপমিতির প্রাচ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল । 

সংঘাত-মুখর সমাজে নানাসমন্তা সমাধানের জন্য সম্মিলিতভাবে আলাপ 
আলোচন। তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয়। স্বাধীন চিন্তা, আত্ম প্রকাশের স্বাধীনতা 
ও পরম্পর মিলনের অবাধ অধিকার এই সভালমিতির মূল আদর্শ থাকে । ইংরেজী 
শিক্ষাসভ্যতার মধা দিয়াই এই গণতান্ত্রিক আদর্শ এই দেশের চিত্তক্ষেত্রে অঞ্কুরিত 
হইয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের অধিকার পত্রপত্রিকাগুলির 
মূলনীতিম্বরূপ হইয়া দীড়ায়। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইওরোপ হইতে 
প্রাপ্ত নৃতন মানবাধিকারবোধ ও অবাধ চিন্তার আদর্শ উনবিংশ শতাব্ধীর 
প্রথমার্ধে সভাপমিতি ও পত্রপত্িকাদির প্রাচুর্ষের প্রধান কারণ। : 

৩ এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্মপ্রাণ : 
বাঙ্গালীর সমাজ, শিক্ষা! প্রভৃতি নকল আন্দোলনই ধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ না হয় 
পরোক্ষ ভাবে জড়িত। পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও ধর্ম এদেশের ধর্মের প্রতি 


২৩৬ . উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


আঘাত হানিয়াছিল বলিয়াই প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হইয়াছিল । পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বিস্তারের কেন্ত্র হিন্দু কলেজে একাধিকবার ধর্মসংক্রাস্ত আলোড়ন উঠিয়াছিল। 
রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণের উদ্দেশ্টে এই প্রথা যে শান্রম্মত নহে ইহা 
প্রমাণ করিয়া পুস্তক রচন1 করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগরকেও বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত করিবার জন্য ইহাকে শাস্্লশ্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছিল । 
ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর নিকট শাস্্সম্মত বলিয়৷ প্রমাণিত না হইলে কোন সংস্কার 
আন্দোলনই যে সমর্থন লাভ করিতে পারে না একথা তাহারা উভয়েই 
বুঝিয়াছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়কার ধর্মান্দোলনের একটি 
বিশিষ্ট বূপ ছিল । এই সময়কার ধর্মান্দোলন জাতিকে মোক্ষলাভের পথে 
চালিত করে নাই, জাতির চরিত্রকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া 
তাহার ইহলৌকিক কল্যাণ সাধন করিতে চাহিয়াছে। সমাজরক্ষা ও তাহার 
সর্ধবিধ উন্নতিবিধানের সমস্তাই এ যুগের প্রধান ধর্মসমন্ত।। বলা বাহুল্য 
পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল। ধর্মের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের আদর্শ অপেক্ষা সমাজকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শ ই 
বড় হইয়া দেখ। দিয়াছিল । 

৪| গদ্যসাহিত্যের বাল্য নবধুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা | বিষয়- 
বৈচিত্র্য এই সময়কার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্য কেবল 
পদোর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং ধর্মই ছিল সাহিত্যের বিষয়বস্তু । প্রাচীন 
বঙ্গসাহিতা প্রধানত শাক্ত ও বৈষ্ণব কাব্যের সমষ্ি। 

বাঙ্গালার জনসাধারণকে 'আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব গ্রী্ান 
মিশনরীগণ সর্বপ্রথমে হ্দয়ঙ্গম করিয়াছিল । এই জন্যই তাহার! সর্বসাধারণের 
ভাষাকে শিক্ষাবাহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে যত্ববান 
হইয়াছিল। 

রামমোহনের কাছেও উদ্দেশ্তসাধনের জন্য পদ্যই যথেষ্ট বোধ হয় নাই । পদ্য 
কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা । সেইজন্য রামমোহন 
যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাঁষ|, সর্ববিষয়ের ও সর্বসাধারণের ভাষার প্রয়োজন 
অনুভব করিয়াছিলেন। পূর্বে ভাবুকলভার জন্ত পদ্য ব্যবহৃত হইত। 
রামমোহনের প্রচেষ্টায় জনসভার জন্য গদ্যের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হইল। 


উপসংহার ২৩৭ 


গদ্যপদ্যের সহযোগে বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পর্ঘতা আস্সিল। সধসাধারণের 
ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে এতখানি স্বীকৃতিদান নবযুগের গণতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার ফল। 

প্রথমে প্রধানত ধর্মালোচনার জন্য গণ্য ব্যবহৃত হইলেও শীঘ্রই জানবিজ্ঞানের 
আলোচনাভেও গদ্যের ব্যবহার হইতে লাগিল । নূতন ঘৃতন বিষয়বস্তু সাহিতোর 
ক্ষেত্রে বৈচিত্রের স্থট্টি করিয়া নবযুগের প্রাণচাঞ্চল্যের প্রমাণ দিয়াছিল। 

৫॥ নবযুগের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ত্রাহ্ধর্মান্দোলন একটি 
অসামান্ত এতিহাসিক প্রয়োজন সাধন করিয়াছিল । ইওরোপীয় শিক্ষা সভাতার 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়েব ফলে ইয়*বেজল হিন্দুধর্মের প্রচলিত আচাব অনুষ্ঠানের 
প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া হয় নান্তিক সংশয়বাদী হুয়া "উঠিতেছিলেন, না হয় 
্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবিতেছিলেন । এই সময় ব্রাঙ্গধর্ম প্রবতিত হইয়া সংশয়বাদী 
চিত্বেব আশ্রয়স্থল হইয়াছিল এবং ধাহাবা শ্বীুধর্ম গ্রহণ করিঞ্চেন তাহার 
অনেকেই ব্রাঙ্গধর্মেব শরণ লইয়াছিলেন। এইভাবে ব্রাঙ্গধর্ম সমাজের ভাঙনকে 
রোধ করিতে যথেষ্ট সহায়ত। করিয়াছিল । 

ব্রা্গেরা সহমবণনিবারণ, বিধবাবিরাহ প্রচলন প্রভৃতি সমস্ত প্রকার প্রগতি 
আন্দোলনের সমর্থক ছিল । নবযুগেব চিন্ত| ও ভাবধারা ত্রাঙ্ধদের মধ্যে 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। ব্ক্তিস্বাতন্তরা-স্পৃহ। ও অনধীনতার আদর্শ 
্রাহ্মধর্মীম্দোলনেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

৬| নবযুগেব সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালীচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি আমাদেব মনোযোগ আকধিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য হইতেছে পৌরুষের 
অভাব ও ভাবাবেগেব আতিশয্য । আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যও এই ছুইটি 
বৈশিষ্ট চিহ্নিত । 

নব্যুগের নবশিক্ষ। এদেশেব চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ইওবোগীয় 
শিক্ষার সংস্পর্শে ইয়ংবেঙ্গলেব দল মনে করিয়াছিলেন যে, মগ মাংস ও 
ভাবোচ্ছাসই প্রগতিব লক্ষণ। ভাবোচ্ছাসের বশে তীহার। সনাতন আদর্শের 
প্রতি আস্থা হারাইয়া পংশয়বাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাবোচ্ছাসে বাঙ্গালী 
মৌখিকভাবে অনেক কিছু পমর্থন করিলেও দেশাচারের বিরুদ্ধে দাড়াইবার 
পৌরুষ তাহার প্রায়ই দেখা যায় না। বাঙ্গালী দেশাচারের অধীন বলিয়াই 
বিধবাবিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইলেও ইহা সমাজে তেমন চলে নাই। বাঙ্গালী 


" ২৩৮ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজীগরণ 


সেইযুগে হিন্দু পৌর্পলিকতা ও কুসংস্কারকে নিন্দা করিলেও ্বেচ্ছায় ধর্মাস্তর 
গ্রহণের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। 

যাহার! খ্রীষটধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের, মধ্ো যাহারা বারি তাহারা 
অনেকক্ষেত্রেই কোন না কোন কারণে সমাজে পতিত ও উৎপীড়িত হইয়া 
ছিল। নিম্মশ্রেণীর হিন্দুরা অনেকক্ষেত্রে প্রলুব্ধ হইয়া ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মিশনরীদের শক্তিপ্রয়োগ করিতে হইয়াছিল ।' 
রাহ্মধর্ম যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা হিন্দুদমাজের সহিত যোগন্ুত্র 
রক্ষা করিয়া চলিত। বস্তত হিন্দুধর্মীদর্শে বিশ্বাস ছিল না অথচ ধর্মাস্তর 
গ্রহণ করে নাই এইরূপ লোকের সংখ্যাই ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে বেশি ছিল ।, 

কিন্ত এই যুগের পরিব্যাপ্চ ভাবাবেগের একটি স্থুফল ফলিয়াছিল। এই 
ভাকাবেগে সমাজ নিজের অবস্থার দুর্দশশাকে অতিক্রম করিয়া নৃতন আশ। ও 
আনন্দে উচ্ছ্ুসিত হইয়! উঠিগ়াছিল। এই অবস্থায় সে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের 
পথ খুঁজিয়াছিল। সেইজন্য নবযুগের সাহিত্যে ষে উদ্দীপনা, প্রীণপ্রাবল্য ও 
বৈচিত্র্য দুষ্ট হয় সেইরূপ পুর্বে আর দেখা বায় নাই । ভাবাবেগের আতিশয্য 
থাকিলে উচুদরের স্থষ্ট সম্ভব হয়.না। এই ভাবাবেগ সংযত হইলে উৎকষ্ট 

সাহিত্যের রচনা! হয়। সেইজন্য শতাঙ্ীর ছ্িতীয়ার্ধে নানা বৈচিত্রাপূর্ণ সাহিত্যের 
জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল। 

৭ পূর্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখান হইয়াছে যে, এদেশের রাষ্ট্রীয় চেতনা 
ইওরোগীয় সংঅব হইতে উদ্ভূত । ইওরোপীয় সংস্পর্শের পূর্বে পূর্বজন্মাজিত 
কর্মফল বলিয়া আমর] সমস্ত অমম্মান ও অধিকারেব খর্বতাকে মানিয়া লইতাম। 
কিন্ত এই ভাগামিরিষ্ট বিধানকে নিবিবাদে মানিবার মনোবৃত্তিই রাগ্ট্িক 
পরাধীনতাকে প্রবল শক্তিতে কায়েম করে। ইওরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যভার 
সহিত পরিচয়ের ফলে রাষ্ট্রণীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণ। শুনিয়া- 
ছিলাম । এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 

'্যুরোপের সংঅব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রক্তিতে কার্ষ- 
কারণবিধির সার্বভৌমিকতী ; আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ 
যা কোনো শাস্ববাক্যের নির্দেশে, কোন চির প্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোন 
বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল 
দুর্বলতা সত্বেও আমাদের রাষ্ট্রক্জাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে যে-কোন চেষ্টা 


উপসংহার ২৩৯ 


নং 


করছি সে এই তত্বের উপরে দাড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনো দিন 
মোগল-সঙ্গাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে "পারিনি তাই নিয়ে 
প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্বেরই জোরে, যে 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রাসী-বিপ্লবের ফলে ইওরোপীয়ু ভাব ওচিন্তা- 
ধারায় যে গণতান্ত্রিক চেতন দেখা দিয়াছিল তাহাই পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া এ 
দেশের চিত্তক্ষেত্রে আগিয়া পৌছাইয়াছিল। . 

৮॥ একটি জিনিস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইংরেজী সভ্যতার সংশ্রবে 
সমাজের এক অংশের ৫নতিক অধঃপতন দেখ! দিয়াছিল। এই" অংশ বাবুশেণীর 
অন্তভূক্ত এবং এই বাবুশ্রেণীর উচ্ছৃতখলতা একাধিক পুশ্তফেন্চিত্রিত হুইয়াছে। 
এই বাবুশ্রেণীর একু অংশের মধ্যে পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ ও ভোগস্পুহ! প্রব্ল 
হইয়া উঠিয়াছিল। মদ্ মাংস ও বাইভীর নৃত্যগীত বাবুশ্রেণীর এক অংশের 
নিকট পরমার্থ বলিয়। আদৃত হইত। এই বাবুশ্রেণী কাহারা? 

ইংরেজ রাজশক্তি এদেশে দু হইলে অরাজকতার অশাস্তি প্রায় দূরীভূত 
হইয়াছিল। ১৭৯৩ খ্ীষ্টাবের ২২শে মার্চ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্ার জমিদার- 
দগের সহিত কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে “জমিদারদের অবস্থা 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। কলিকাতা নবাগত সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হইলে 
ভোগোপকরণের প্রাচুষে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই এখানে আপিয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে আথিক পদমর্ধাদা বলে কেহ কেহ ইংরেজদের সঙ্গলাভ করিয়াছিল, 
আবার কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল। যন্ত্রয্গের বিকাশে ও 
ইংরেজী শিক্ষায় মানুষের মর্ধাদার বাণী প্রচারিত হইবার ফলে অনেক পরিমাণে 
বর্ণ বৈষম্য কমিয়া আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান বড় 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও জমিদারশ্রেণীর 
লোকেরাই বিশেষ করিয়া বাবুশ্রেণীর অন্ততৃক্তি ছিল। 

ইংরেজেরা নূতন ভাব ও চিন্তাধারার স্থিত ভোগের রীতি ও উপকরণ 
আনিয়াছিল। এই বাবুশ্রেণীর এক অংশ এই ভোগের রীতি ও উপকরণকে 
গ্রহণ করিয়! বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়। দিয়াছিল। 

৯8 নবযুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবধারায় বাঙ্গালী 
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৪ রা 
সমাজ কিয়ৎপরিমাণে ভরিসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু এই প্রবল 
' প্রাথমিক উত্তেজনা পরে সংহত হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী যে শক্তি 'বলে 
ইওরোঁপীয় ভাব ও চিন্তাধারাকে আত্মধাৎ করিয়া ভারতবর্ষে নবধুগ-উদ্বোধনে 
পৌরোহিত্য করিয়াছিল সেই শক্তির উৎস কি? এই উৎস সম্পর্কে মোহিতলাল 
মজুমদার লিখিয়াছেন, 

“বাঙ্গালী ষেমন্‌ সুষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্ৰীয় গানে রসিক, তেমনই, 
সে সেই রসকে বস্ত বা বিষয়-নিরপেক্ষরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছুক নয়; সে এই 
দেহেরই সুক্্তর অধিষ্ঠানে, সহন্রদল নাড়ী-পয্মে তবমধু-তুঞ্ধনের পক্ষপাতী-_ 
সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করিয়। মহাকাশের নিবিকল্প সমাধি-রস 
আস্বাদন করিতে সে চায় না ১:৮১ 

বল! বাহুল্য তাহার এই চরিত্রের মূলে রহিয়াছে স্থপ্রাচীন তন্তধর্ম। বাঙ্গালা 
দেশে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি তাহার মধ্যে প্রধান স্থান 
অধিকার করে। ধিক ক্রিয়াকলাপ এখন বিরল-প্রচার হইয়া আসিয়াছে 
এবং পৌরাণিক ব্রতপূজা' ও আত্মিক আচার-অনুষ্ঠান তাহার স্থান অধিকার 
করিয়াছে। তন্ত্রের মধ্যে খাঁটি সন্্যাপ-বৈরাগ্য নাই । ইহার মধ্যে একদিকে 
প্রকৃতির প্রবৃত্তি-বন্ধন, অপরদিকে পুরুষের তান্ত্রিক মুক্তির ছুরস্ত পিপাসা । তান্ত্রিক 
ভোগবাদ জাতীয় চরিত্রে ছিল বলিয়াই জাতির চরিত্রে ইওরোপীয় ভোগবাদ 
উপেক্ষিত হয় নাই । ভারতীয় মোক্ষবাদ ও ইওরোপীয় ভোগবাদের সামগ্ুস্তের 
ফলে নবযুগের সোনার ফসল ফলিয়াছিল। 

১০॥ নবযুগের ইতিহাম আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কলিকাতাই 
বাঙ্গালার নবজাগৃতির কেন্দ্র ছিল। ইহার কারণ কি? 

প্রাচ্যসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে ভূমিম্বত্বের একটি বিশেষ রূপের 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় ভূমিম্বত্বের সহিত ইংলগ্ডের 
ভূমিস্বত্বের লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। ইংলগ্ডে রাজা জমির মালিক। পূর্বকালে 
ভারতবর্ষে রাজারা ভূমির মালিক ছিলেন না। তাহারা উৎপন্ন ফসলের একটি 
মাত্র অংশ দাবী করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। প্রমথ চৌধুরী তাহার 'রায়তের 
কথা” পুস্তিকার একস্থলে লিখিয়াছেন, 
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:%ষে চষে, জি তার। এবং সে জমির উৎপয্ন ফললে প্রথমে রাজার তারপর 
আর পাঁচজনের, যা গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত. কুমোর কামার গ্রতৃতিরও ভাগ ্‌ 
বসাঁবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে ব্যাডেন পাওয়েল সাহেবের মোদ্দা কথা। 
আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা ।”১ 

রাজা রক্ষাকর্তা হিসাবে'রাজন্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষে 
যুদ্ধবিগ্রহের উতথান-পতনে এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার নিকটে ভূমি 
হস্তান্তর হইলেও ভূমিস্বত্বের বিশেষ রকমফের হয় নাই। নূতন বিজনী রাজা 
রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন । ভূমিস্বত্বের এই বৈশিষ্ট্য ছিল 
বলিয়াই সামস্তযুগের ইংলগ্ের মত ভূমিত্বত্ব লইয়া! এদেশের রাজাপ্রজায় বিরোধ 
তেমন হয় নাই। এই ভূমিস্বত্থের বৈলক্ষণ্যের সহিত সরল সহজ নির্মাণপ্রণালী- 
বিশিষ্ট কুটির শিল্প যুক্ত হইয়া গ্রাম্য সমাজের স্থিতিশীলতা, আত্মনির্ভরতা ও 

্বয়ংসম্পূর্ণতা৷ গড়িয়া তুলিয়াছিল। , 

ব্রিটিশ যুগের পূর্ব পর্যন্ত এই স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য সমাজের অনুভবযোগা কোন 
পরিবর্তন হয় নাই । এই গ্রাম্য সমাজের অন্যতম বৈশিষ্্য ছিল একই প্রকারের 
অনায়াসসাধ্য উৎপাদন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি। ব্রিটিশ আমলেই প্রথম এই 
স্থিতিশীল আত্মকেন্ত্রিক পরিবর্তন-বিমুখ গ্রাম্য সমাজের মূলে প্রচণ্ড আঘাত 
লাগিল। এই আঘাতে সনাতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ এবং সেই সঙ্গে গ্রামীণ 
সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। গ্রামকেজ্িক এ দেশের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির অন্তরে বিপর্যয়ের তরঙ্গ উঠিল। ব্রিটিশ বণিকেরা লুঠতরাজ ব্যবসা- 
বাণিজ্য করিয়া যে ধন সঞ্চয় করিল তাহ! পরে মূলধনে পরিণত হইয়া এদেশে 
ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাইতে সাহায্য করিল। এই প্রকারেই ব্রিটিশ বণিকের 
মানদণ্ড সত্যকার রাজদগ্ড হইয়া এদেশে দেখ দিল । 

নৃতন যন্ত্রপাতির প্রচলনে এবং ইংরেজ বণিকদিগের লুঠতরাজ জুলুম শোষণ ও 
অত্যাচারে বাঙ্গালার কুটিরশিল্প ধ্বংসের পথে চলিল। ইংরেজ বণিকদের 
নিকটে ভাহাদেরই নির্ধারিত মূল্যে এ দেশের ব্যবসায়ীদের জিনিসপক্র বিক্রয় 
করিতে হুইত। বণিকদিগের অত্যাচার ও জুলুমে অসহ্য হইয়া তাতীরা আঙুল 
কাটিয়া! ফেলিয়। অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা করিত। কুটির- 
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শিল্পের অবনতিতে বাঙ্গালার অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাঙ্গাপার 
 অন্ত্বাণিক্্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব, পর্বস্ত ইংরেজেরা 
দ্রবাসাষগ্রী ক্রয়ের জন্য বনু কোটি টাকা! স্বদেশ হইতে এ দেশে লইয়া 
আসিয়াছিল দেখা যার । পলাশী যুদ্ধের পর তাহার! €লামী ও ক্ষতিপূরণ বাবদ 
বন অর্থ লাভ করিল। বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পর উদ্ব-ত্ত রাজস্ব তাহাদের 
অর্থভাগারে সঞ্চিত হইতে লাগিল । ইহার উপর জুলুম অত্যাচার ও অসছুপায়ে 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে তাহারা প্রভূত অর্থ লাভ করিতে থাকিল। তখন 
তাহার। স্বদেশ হইতে অর্থ না খাটাইয়! এ দেশ হইতে অঞ্জিত অর্থেই দ্রব্যসামগ্রী 
ধনসম্পদ ক্রপ্ন করিয়া বাহিরে চালান দিতে লাগিল। এই আথিক নিষ্কাশনে 
(0:81 ০ ৬210) ) বাঙ্গালা ক্রমেই দরিদ্র হইয়! পড়িতে আরম্ভ করিল। 
বহ্বাণিজ্ঞোব ক্ষেত্রেও ইংরেজ এক মারাত্মক স্বার্থপর নীতির প্রচলন করিল। 
কোম্পানীর রীতি হইল-_এদ্েশের শিল্পদ্রব্য যথাসম্ভব বিদেশে রপ্তানী না করিয়া 
এখান হইতে যথালাধা কাচামাল সেখানে পাঠানো এবং পরে ইংলগু হইতে 
যথাসম্ভব শিল্পঙ্গাতদ্রব্য এদেশে আমদানী কর1। এইভাবে বাঙ্গালাকে কাচামালের 
ক্রয়কেন্দ্র করিয়া তোলাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের অভাবে স্বাভাবিক 
নিয়মেই বাঙ্গালায় বহু শিল্প নষ্ট হইয়া গেল। নরেন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, 
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ইহার সহিত যুক্ত হইল ভূমিব্যবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন । ১৭৬৫ শ্রী্াবে 
দিল্লীর বাদশাহ কোম্পানীকে বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে নিষুক্ত করিয়াছিলেন। 
১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যে দশশালা বন্দোবস্ত হয় তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের গোড়াপত্তন । 
১৭৯৩ গ্রী্টান্বে কর্ণওয়ালিশ জমিদাবগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাতে 
বাঙ্গালার প্রজ। জমির উপর তাহার হ্বত্বস্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত হইল। 
জমিদারগণ স্বাধিকারের দাবী পাইলেও নির্ধারিত উচ্চ হারে রাজন্য আদায়ের 
কড়াকড়ি রীতি অন্ুদরণের ফলে নিয়মিত কিস্তিব টাকা দিতে না পারার অন্য 
বু জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেল। উচ্চহারে রাজস্বের টাক। সংগ্রহের 
জন্য জমিদারগণ কতৃক কৃষককুল উৎপী!ড়ত ও নিরধাতিত হইতে লাগিল। 
জমিদারগণ জমিদারী রক্ষার্থে যেন তেন প্রকারেণ খাজন1! আদায় করিয়া 
চলিল, কিন্তু কৃষি জলসেচন ব্যবস্থা! প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে কোন 
দৃষ্টিই দিল না। ফলে কৃষির অবনতি হইল এবং দুভিক্ষ মহামারী গ্রত্তুভিতে 
গ্রামের পর গ্রাম উজ্জাড় হওয়াতে গ্রাম্য সমাজেব ভিত ভাঙ্গিয়া পড়িল । 

ব্রিটিশ বণিক গণ ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই 
এদেশে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম কবিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্নবের 
ফলে শিল্পযুগের বিকাশ ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডে কলকারখানা চাহিদ| মিটাইবার 
জন্য ইংরেজগণ ভারতবর্ষ হইতে ফাচামাল সংগ্রহ করিতে যত্ববান হইয়াছিল 
এবং ইংলগ্ের শিল্পজাত পণাত্রব্যকে বিক্রয় করিবার মত বাজারহ্হ্রির নিমিত্ত 
গ্রাম হইতে নগব গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে নকল কাচামাল এদেশ 
হইতে ইংলগ্ডে চালান যাইত, তাহাদের মধ্যে কার্পাধ, রেশম, সোর ও নীপই 
ছিল প্রধান। কাচামালের উৎ্পাদনবুদ্ধি এবং বিক্রয় ব্রিটিশ পণাদ্রব্যের 
আদান প্রদানের গ্ুবিধার জন্য ইংরেজের। যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিল | 
গ্রামের কার্পাস, তুত ও নীলের চাষ হইতে লাগিল, কফি ও চা-বাগান বিস্তৃত 
হইয়! চলিল, কয়লাখনিতে অধিকতব কার্জ আরস্ত হইল । সেই সঙ্গে রেলপথ 
বসিল। ভাক ও তারবিভাগের উন্নতি ঘটিল। বড় বড় সেতু তৈয়ারী 
হইল। নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতি আমদানী হওয়ায় যন্ত্রগ আত্মপ্রকাশ করিল। 
এইভাবে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতাকে 
উৎকেন্দ্রিক করিয়া ফেলিল। 

কলিকাতাতেই ব্রিটিশ ধনতস্ত্রের প্রথম নগরনির্মাণের কাধ আরম্ত হয়। 


২৪৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাঁগরণ , 


ক্রমে এখানে অনেকগুলি মার্কেপ্টাইল হাউস ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত' হইয়! কলিকাতাকে 
শিল্পবাণিজ্যের এক প্রধান কর্মকেন্দ্র করিয়া তুলে। ইঞ্টরেজের এ দেশীয় 
বেনিপ়ান ও অশ্যবিধ কর্মচারিগণ, ধনী ব্যবসায়ীরা এবং এদেশের জমিদারশ্রেণীর 
অনেকেই কলিকাতায় বলবাস কবিতে আরম্ভ করিলে ইহাদের অর্থে ও সামর্থ্য 
কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে । ইংলগ্ড হুইতে 
কলকারথানার দ্রব্যসম্তারেব সহিত সাহিত্য ও শিক্ষার সম্পদও এদেশে আমদাপী 
হইতে থাকে । গ্রাম্যসমাজের স্থিতিশীলতা৷ ভাঙ্গিয় কলিকাতায় যাস্তিকযুগের 
গতিশীলতা ও প্রসাবণ প্রবণতা! দেখা দেয় । কল্কাতাতে বিজ্ঞান, বাক্তিম্বাধীনতা 
ও গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বাণী প্রচাবিত হইতে আবম্ত করে। এই সকল 
কারণেই নবজাগবণেব অরঙ্গকেন্ত্র হয় কলিকাতা । এতঘিষয়ে বিনয় ঘোষ 
তাহার বাঙলার নধজ্াগৃতি ১ম খণ্ড ( কলিকাতা] ১৯৪৮) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে 
মনোজ্ঞ আলোচন! করিয়াছেন । 

১১॥ যন্থযুগের আবির্ভাবে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নৃতন 
শ্রেণীবিম্যাসেব উৎপত্তি হইল । এই শ্রেণীবিন্যাসের স্বরূপ কি? 

মধাযুগে শ্রেীবিচাবেব প্রধান মাপকাঠি ছিল বংশকৌলীন্ত। আঘিক 
বৈষম্য বল্লালী কৌলীন্যের সহিত মিলিত হইয়া] সমাজে এক বিরাট শ্রেণীভেদেব 
সপ্টি করিয়াছিল। কিন্তু শ্রমশিল্পের যুগে ধনতন্ত্রের বিকাশে কৌলীন্ত ও 
রক্তসম্পর্কের আভিজাত্যকে পবাজিত করিল মুদ্রা। মধাযুগের স্থিতিশীল 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার স্থলে গতিশীল অর্থনৈতিক কার্ধবিধি আত্মপ্রকাশ করিল। 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধো দুর্ভেছ্চ ও দুলজ্ঘা গ্রাচীব অনেক পবিমাণে ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
নৃতন শ্রেণীবিষ্তাসে দেখা! দিল ধনিকশ্রেণী, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও শ্রমজীবীশ্রেণী। 
ইংবেজ আমলের পূর্বে ধনিকশ্রেণীব সঙ্গে মাঝামাঝি বিত্তসম্পন্ন লোক যে ছিল 
না তাহা নহে। তবে এই শ্রেণীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল বলিয়! ইহাদেব 
শ্রেীহিসাবে বিশেষ কোন প্রাধান্ত ও প্রভাব ছিল না। এই ধনী ও মাঝামাঝি 
বকমের বিস্তসম্পর লোকেদেব সামাজিক প্রতিষ্ঠাব পশ্চাতে কৌলীন্ত লক্ষণীয় 
ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থসম্পদই ক্রমে নৃতন শ্রেণীবিন্ঠাসেব মধ্যে শ্রেণী- 
বিচারের মানদগ হইয়া দাড়াইল। বিষষটি একটু বিশদ করা যাক। 

পূর্বেই বলিয়্াছি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবন্থার 
দারুণ পরিবর্তন ঘটিল। বড় জমিদার, ছোট জমিদার, তালুকদার, চৌধুরী, 


উপসংহার ২৪৫ 


তরফদার অথবা অন্তান্ত মধাবর্তী রাজম্বআদায়কারীদের মধ্যে একজনকে 
জমির মাপিক বিঘা গণ্য করিয়া তাহার সহিভ জমির বন্দোবস্ত করা হইল। 
এই জবিদার প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট হারে গভর্ণমেপ্টকে খাজনা দিতে অঙ্জীকা বন্ধ 
রহিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদারবর্গের মধ্যে স্তরভেদ বিনষ্ট হওয়াতে 
সকলে একই পর্যায়ের অন্ততূক্তি হইল। সুতরাং ইংরেজের। জমিদারশ্রেণীকে 
নৃতন ভাবে বিত্যন্ত করিয়া নৃতন স্বত্বম্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করিল। নরেন্ত্র সিংহ 
মন্তব্য করিয়াছেন, 
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কিন্তু ববিত হারে নিদিষ্ট সময়ে রাজন্ব আদায়ের কঠোরতার জন্ত অনেক 
জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে বনু প্রাচীন বনেদী *জমিদার বংশ ধ্বংস হইয়া 
গেল। ফরাপী, দিনেমার ও ইংরেজের অধীনে কর্ম বা ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া 
যাহারা কিছু অর্থপঞ্চ করিয়াছিল তাহার! অনেক জমিদারী কিনিয়া লইল। 
এইভাবে ইংরেজের অনেক বেনিয়ান জমিদার হওয়াতে নৃতন শ্রেণীবিন্যাসের 
প্রকাশ ঘটিল। নরেন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, 
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রেশমব্যবসায়ী কান্তবাবু, মহারাজা নবকৃষ্ণ ও শিল্পপতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
নাম এই প্রগঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কশিকাতায় ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর, 
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২৪৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজ্জাগরণ 


দাদনবণিক রূপে যাহারা প্রভূত অর্থনঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
গোপীনাথ শেঠ, রামরুষ্। শেঠ, লক্মীকাস্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, উমিাদ 
(আমির চাঁদ) প্রভৃতির নাম স্থ্পরিচিত। অষ্টাদশ শতব্দীর দ্বিতীয় ভাগে 
বিখ্যাত বেনিয়ানদের মধো ছিলেন গোকুল ঘোষাল, বারাণশী ঘোষ, 
হিদারাম ব্যানাজীঁ, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জী ইত্যাদি। মহারাজ! নবকিষেণ 
(নবকৃষ্ণ ) গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কৃষ্ণকাস্ত নন্দী প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে 
বেনিয়ান বলিয়! উত্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার! রাজনৈতিক ও রাজন্ব- 
খক্রান্ত বিষয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধনকুবের 
জগৎ-শেঠদের নাষ পরিচিত। ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর ছায়ায় শিল্পোদ্ষোগী 
হইয়! এ্রচুর অর্থসম্পদ ধাহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মতিলাল শীল, 
রাঁমছুলাল দে, দারকানাথ ঠাকুর ও রামরুষ্ণ মল্লিকের নাম করা যাইতে পারে। 
এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গীলায় পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব 
হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেছে তাহাদের প্রাথমিক যূলধনসঞ্চয়ের যুগ । 


ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্তব একটি বৈপ্লবিক ঘটনা । এই মধ্যবিত্ত 
কথাটির প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। মধ্যবিত্ত ছুই প্রকার_€১) জমি-. 
বিহীন অর্থাৎ চাকরিজীবী বা সামান্য ব্যবসাঁয়জীবী এবং (২) সামান্য জমিজমা- 
সম্পন্ন । উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর অধিকাংশেরই কিছু না 
কিছু জমিজম1 ছিল দেখা যায়। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে 
মাথাপিছু চাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষির উপর কেবলমাত্র নির্ভর না করিয়া 
সরকারী অফিস, বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকরিগ্রহণে অথবা 
ছোটখাট ব্যবসাবুত্তি অবলঘ্বনে অনেকে বাধা হইল । এই ভাবে একদল চাকরি 
অথবা ব্যবসায়জীবী মধ্যবিত্তের উত্তব হয়। এই মধ্যবিত্বশ্রেণীর প্রতিপত্তি ও 
প্রভাব বিস্তৃত হয় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রপারের ফলে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে 
যাহারা বিশেষভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত যুক্ত হইল তাহার! বিদ্ধৎ গোষ্ঠী 
বা সমাজ নামে পরিচিত হইল। 

একালের ভূষি-বিহীন মধ্যবিত্বজ্রেণীর জীবনের প্রধান নিয়ামক মুদ্রা এবং 
এই মুদ্রা তাহারা পুঁজিপতিেণীর প্রধান সহায় ও অনুচর হিসাবে অর্জন করে। 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে কেরানীর সংখ্যা খুবই বেশি। বাঙ্গালার মধ্যবিস্তত্রেণীতে 
হিন্ুপ্রাধান্যের কারণ এই যে, মুললমানের! হিন্দুদিগের মত ইংরেজী শিক্ষা- 
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দীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুমলমানদের নিকট হইতে ইংরেজরা বাজ- 
শক্তি অধিকার করিয়াছিল । সেই জন্য মুসলমানদের ইংযেজঘ্ধের গ্রাতি একটা 
বিছ্বেষভাব এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি একটা বিতৃ্ণা ছিল। তাহারা স্বাভাবিক 
কারণেই নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে গর্ব ও শ্রেষটত্ববোধ পোষণ করিত। 
শিক্ষ। ও সংস্কৃতির, ক্ষেতে এই বিদ্বেষভাব ও অসহযোগিতা উনবিংশ শতাবীতে 
মুললমানলমাজের অবনতির অন্যতম কারণ। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগা 
যে, রাজনৈতিক কারণে ইংরেজগণ মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং 
হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্মূলক নীতি প্রদর্শন করিত। বিক্ষুন্ধ ও অস্ত 
মুসলমানেরা সেইজন্য হিন্দুদের মত অুযোগ স্থরিধা না পাইলেও, যেটুকু 
পাইয়াছিল তাহার! তাহারও সদ্বাবহার করে নাই। কিনার মধ্যে 
হিন্দুপ্রাধাগ্তের কারণও ইহাই | 

এই সময় যে আর একটি শ্রেণীর উৎপত্তি হইল তাহার নাম মঞজুবশ্োী। 
ধনতান্ত্রিক যুগে এই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে *বাধা এবং ইছাদের ছারাই 
প্রেণীসংগ্রাম অনিবার্ধভাবে দেখ! দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের কুফলে বনু কূষক ও 
কারিগর উৎখাত হইয়াছিল। ইহাদের মধো অনেকে কিয়লাখনি, রেল, 
পাটকল, নীলক্ষেত, চা-বাগান প্রভৃতিতে যোগ দিয়! ম্ুরশ্রেণীর হৃষ্ি করিল। 
মঙ্জুরশ্রেণীর দুইটি প্রধান ভাগ-(১) গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং (২) শহরের 
কলকারখানার মজুর । 

নবযুগের নৃতন শ্রেশীবিষ্ঞাসের মধ্যে শ্রেণীবিরোধের বীজ উপ হইল। 
ধনিকতস্ত্রের প্রথমযুগে সম্পদসচ্ছলতা হেতু এই বিরোধ তৈমন স্পট হয় ন1। 
কিন্ত ইহার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্বপ্রেণী ও মভ্রশ্রেণীর সংখ্যাবুদ্ধিতে 
বেকারত্ব দেখা দিলে শ্রেণীসংগ্রাম প্রকাশ পায় এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ 
আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীসংগ্রাম 
স্পষ্ট ও ব্যাপকবধপ পরিগ্রহ করিয়াছে । বলা বাহুল্য এই নৃতন শ্রেণীবিষ্ঠাসের 
মধ্যে মধ্যযুগের রক্কের মর্ধাদা ও কৌলীন্ত অর্থহীন। র্‌ 

১২] আমর! দেখিয়াছি ষে নবজ্ঞাগরণ বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এবিষয়ে ছু'একটি কথা! বল] যাইতে পারে । 

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ মুসলমান অবগ্তাত অন্পৃশ্ঠ ও অশিক্ষিত নিম্- 
শ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর । নানা শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত বিদেশী আরবী ইরানী 


২৪৮ “উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


তু আফগান ও মুপলমানদের সংমিশ্রণে ফলে বাঙ্গালায় স্বশ্সংখ্যক আশরাফ 
বা অভিজাত মূশলমাঁনের স্টটি হইয়াছিল । কিন্ত এ দেশের অধিকাংশ মুপলমানই 
_আত্রাফ বা অনভিজাত অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংখধর। এই হিন্দুদের 
মধ্যে অনেকেই উচ্ষপ্রোর হিন্দুদের দ্বারা উত্লীড়িত নিষ্শ্রেণীর হিন্দু । মানবপন্থী 
বাঙ্গালা দেশে হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় তাই' সহজেই ঘটিগ়াছিল। এ 
বিষয়ে ডাঃ স্নীতিকুমার্‌ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 

“্ধর্সোন্মন্ততার ফলে হিন্দুদের বলপুর্বক কিছু কিছু মুসলমান করিয়া দেওয়া যে 
হয় নাই, তাহা নহে । তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া গ্রভৃতিদের প্রচার 
এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্য: ব্রাহ্মণদের প্রতি বিছ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্থান্ত 
মতের বাঙ্গালী, ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালাদেশে যে মতের মহম্দীয় ধর্ম 
প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা! খাটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরান-অন্নুসারী ইসলাম 
নহে; শরিয়তী মত, অন্ত ফোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে। 
বাঙ্গালাদেশে ইসলামের স্থফীমতই বেশী প্রসার লাভ করে। স্থফীমতের 
ঈসলামের সহিত বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মূল স্থরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। স্থফী- 
মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্ত আধ্যাত্মিক সাধন 
মার্গের সঙ্গে একট1 আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল , মধ্য-যুগে তুকাঁ 
বিজয়ের পব হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর 
পক্ষে সহজ গ্রাহ্য করিয়া! লইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম 
বাস্তবিকই “মজ্মুঅ অল্-বহরৈন্” অর্থাৎ দুইটি সাগরের সম্মিলন হইয়! 
দাড়াইয়াছিল ।”১ 

ইংরেজেরা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাণী এদেশে লইয়া আসিয়াছিল তাহার 
সহিত মুপলম।নভাবধারা আপোষ করিতে পারিল নাঁ। ইহার কয়েকটি গুরুতর 
কারণ ছিল। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবছুল ওহাব ( 4১৭৮] 
ড/01010১) নামক একজন আরব দ্েশীর যোদ্ধা মুসলমানজগতে একটি 
আন্দোলন উপস্থিত করেন। যুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলীর শাহ্‌ সৈয়দ আহমদ্‌ 
(9119৮ 98510 £1)17190 ) আবছুল ওছাবের নিকট হইতে ভাবধারা গ্রহণ 


১। নুনীতিতুমার চট্টোপাধ্যায় £ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য £ কলিকাতা ১৯৩৮ ৫ পৃ ২৫-৬ 
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করিয়া উনবিংশ শতাবীর প্রথমে সমগ্র ভারতে একটি গণআন্দোলনের তর 
তোলেন। ওযাঁবী মতবাদের উচ্চাদর্শ ছিল সমস্ত নৃতন ব্যরস্থা প্রবর্তনের 
পরিহার . এবং ধার্মাপদে্টার (71911756) আচার ব্যবহারের বিশেষভাবে 
অনুসরণ। আষ্টাশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপের জাতিসমূছের যখন 
বিবদ্ধি হইতেছিল, তখন" মু্লমানজগতে বিকেন্ট্রীকরণের । সুষ্পষ্ট চিহ্ন 
প্রকাশ পায়। 
ওহাবী নেতাগণ ইহার.কারুগ অন্ুুপন্ধান করিয়া! ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 
সাবেকী পবিত্রতা হইতে বিচযাতিই এই অবনতির জন্য দায়ী। তাই: তাহারা 
উপযুক্ত আদর্শপ্রচারে যত্ববান হন। আরবদেশে এই আন্দোলন প্রধানত 
ধর্মগন্বদ্বীয় হইলেও ভারতবর্ষে এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ 
পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হুইয়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মুসলমান সমাজের অবনতি ঘটে । এই সময় ওহাবপন্থীগণ 
মুসলমানদের সামাজিক মর্ধাদা পুনরুদ্ধারের জন্য অচেষ্ট হয়। ওহীবপন্থীগণের 
প্রথম জেহাদ পিখদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। শিখগণ মুসলমানদের প্রতি 
অত্যাচার করিত এবং ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্তে শাহ সৈয়দ আহমদের 
_ ন্তেত্বে ওহাবপন্থীগণ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্বের ২১শে ডিসেম্বর যুদ্ধ ( জেহাদ ) ঘোষণা 
করে। ইহার পর তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়! ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা 
করিয়াছিল। তাহাদের মতে এই সময় ভারতবর্ষ দ্রার-উল-হার্ব বা অ-মুসলমান 
রাজ্জে পরিণত হইয়াছে, যেখানে মুললমানগণ তাহাদের ধর্মসন্বদ্ধীয় পদমর্যাদা 
ও নিহিদ্ঘতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । বাঙ্গালা দেশে তিতুমিয়া বা তিতুমীর 
নামক একজন ওহাবী নেতা মুসলমান প্রজাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
১৮৩১ খ্রীষ্টাব্খে বিভ্বোহ ঘোষণা করেন। অচিরে তিনি ইংরেজদের হন্ডে 
পর্ধদস্ত ও নিহত হন। | 

৬. ৬৬. 1700651 তাহার 51115100120 1110581002178 নামক গ্রাস্থে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুললমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতষ্চগ্দালোচনা' 
করিয়াছেন। সন্্রান্ত মুসলমানপরিবারের অর্থাগমের তিনি তিনটি প্রধান 
উপায়ের কথা বলিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে--সাময়িক কর্ম, রাজস্ব সংগ্রহ 
এবং বিচার অথবা রাজনৈতিক বিভাগের চাকরি । ইছাদের মধ্যে প্রথমটি হইতে 
মুসলমানেরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হইল । সাধারণভাবে ইংরেজদের সামরিক 


২৫০ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্জালার নবজাগরণ 


বিভাগে কোন্ন মুসলমান নিয়োগ করা বন্ধ হইল। যদি বা কখনো 
, কোন মুসলমান দৈন্তদলে ভতি হইত তাহার সম্পূদ্সংগ্রহের কোন স্থযোগ 
রহিল না। 

দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রশ্নোজন। কেননা রাজস্ব সংগ্রহ নীতির পরিবর্তনের জন্ত বাঙ্গালার ভূমি- 
ব্যবস্থার এক নৃতন রূপ দেখা দিয়াছিল। মুধপমানআমলে রাজন্ব-বিষয়ক 
উচ্চপদগ্ুলিতে প্রায়শ মুসলমানেবাই অধিষ্ঠিত এাঁকিত দেখা যায়। তবে 
ক্ষকদের নিকট হইতে সরাপরি রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত কর্ম হিন্দু নাজির ব। 
বেলিফেরাই সম্পাদন করিত। এইভাবে হিন্দুরা রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার ভিতর 
একটি নিম্ন কর্মচারীশ্রেণীর স্থ্টি করিয়াছিল । এই অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীর! 
উধ্বতন মুসলমান কর্মচারীদের নিকট সংগৃহীত বাজন্ব জমা দিবার সময় 
তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ গ্রহণ করিত। বল! বাহুল্য উধ্বতন কর্মচারীরাই 
রাজন্ব-সংগ্রহের ব্যাপারে সম্রাটদের নিকট দায়ী থাকিতেন। কোন দেওয়ানী 
আদালতের পদ্ধতি অনুযায়ী তাহার! ভূমিকর বসাইতেন ন|। তাহাদের 
অধীনস্থ একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিকের সাহায্যে ভূঘিকব বলবৎ করা 
এবং বাকী রাজস্ব আদায় করা হইত। এই অশ্বারোহী সৈনিকদল প্রয়োজন 
মত জেল। হইতে গ্রামে গিয়া লুঠপাট করিয়া বাকী খাজনার শেষ কপর্দকও 
সংগ্রহ ন| করিয়। ছাড়িত না। এই ব্যবস্থায় রাজন্বসংগ্রহের সুত্রে মুসলমান 
কর্মচারিগণ প্রচুর অর্থসম্পদ লাভ করিত। 

দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে ইংরেজেরা প্রধান রাজন্ব আদায়কারী হিসাবে 
বজদেশ লাভ করিয়াছিল। এই রাজস্ব আদায়েব অধিকার তাহার তরবারির 
জোরে লাভ করিলেও তাহাদের আইনসম্মত উপাধি ছিল দেওয়ান বা রাজস্ব 
আদায়ের প্রধান কর্মচারী । সেইজন্য মুসলমানের মনে করিত যে, ইংরেজেরা 
মুসলমান পদ্ধতি অনুসরণ করিতে বাধ্য । তদল্গুসারে ইংরেজেরা প্রথমে 
'মুদলমান কর্মচারীদের শ্ব স্ব পদে বহাল রাখিয়াছিল। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও জন শোর ক্রমে মুঘল পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন 
সাধন করিলেন। এই পরিবর্তনগুলি পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে পরিণত 
হইয়া মুঘল ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থাকে নৃতন রূপদান করিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবের 
এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান কর্মচারীর স্থলে প্রত্যেক জেলায় 


সি 
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একজন ইংরেজ কালেক্টর নিষুক্ত' হইলেন। এই বন্দোবস্তের অগ্ততম, নীতি 
হুইল অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীতদর জমিদার ছিমাবে স্বীকৃতি দান? এইভাবে 
মূসলমান রাজস্ব, ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে মৃললমানদের শীর্ষস্থানীয় পরিবার+ 
সমূহের পদমর্ধাদা বিনষ্ট হইয়। গেল এবং মুসলমানদের সম্পদ হিন্দুর হাতে 
আসিতে আরস্ত করিল । " 


ছাণ্টার স্বীকার করিয়াছেন যে, এই পরিবর্তনের উদ্দেশ বিশেষ শঠতাপূর্ণ 
ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, রর | 
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তৃতীয় উপান্ন অর্থাৎ শাসনবিভাগীব কর্ম, যাহা! মুসল্যানের প্রায় একচেটিয়া 
ছিল। এখন তাহা তাহাদের পক্ষে একেবারে বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। 
সরকারী চাকরি এবং বেসরকারী উচ্চঙ্গীবিকার্জনের সুযোগ হইতে মুনলমানেরা 
বঞ্চিত হইল। 
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উপরের আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে মুসলমানসমাজের 
অর্থনৈতিক অবনতির কারণের উপর আলোকপাত করিবে বলিম! 
বিশ্বাস। 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়, দশকে কোরে পারস্তের স্থলে ইংরেজী ভাষ। 
প্রবতিত হয়। এই বাপারেও মুপলমানের| ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ 
হইয়াছিল । 

প্রধানত ছুইটি কারণে মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে যায়__ 
(১) শ্বীইৈর্মান্তরিত হইবার ভয় ও (২) ওহাবী আন্দোলনের ফলজনিত ব্রিটিশ- 
বিদ্বেব। এই দ্বিতীয় কারণটিই গুরুতর, কেননা বাঙ্গালার দূরতম প্রান্তেও এই 
আন্দোলনের ঢেউ গিয়া পৌছাইয়াছিল । 

এই সময় ওহাবপন্থীগণের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ক্রমেই তিক্ত 
হইতেছিল। সেইজন্য রাঁজকার্ষে মুললমানকর্মচারী নিয়োগ না কর! 
সরকারী নীতি বলিয়া স্থির হইল। ক্রমে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্ধে 
বহু ওছাবীমতাবলম্বীদের নির্বাসনে পাঠাইয়া এবং বন অর্থসামর্থা বায় করিয়। 
ওহাবী আন্দোলন প্রশমিত করিলেন। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে 
মুসলমানসমাজের চরম অবনতি ঘটিল এবং তাহ।র! ইংরেজী শিক্ষারদীক্ষার সুযোগ 
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গ্রহণ করিল না। নবষুগের ভাবধারা প্রধানত ইংরেজী শিক্ষারদীক্ষা হইতে 
জন্মলাভ করিয়াছিল। যেহেতু ইংরেজবিঘ্ষ-বশত মুসলমানেরা! ইহা হইতে 
দূরে সরিয়া রহিল সেইহেতু নবঙ্জাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধে মুসলমানসমাজে বিশেষ দৃ্ হয় নাই। 

ওহাবী আন্দোলনই ছিল এই শতাবীর প্রথমার্ধে মুসলমান সমার্জের প্রধান 
ঘটনা । পুবেই বলিয়াছি, এই মতবাদের জন্মভূমি আরবদেশ এবং ভারতবর্ষে 
ইহার কেন্দ্র-ভূমি ছিল পাটনা। এ বিষয়ে অমিত সেন লিখিয়াছেন, 
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ওহাবী আন্দোলন বাঙ্গালার মুসলমান কৃষক সমাজে বিক্ষোভ স্থি 
করিয়াছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে ওহাবীগণ আন্দোলন চালাইয়াছিল। বলিতে 
গেলে ইহারাই বাঙ্গাণার প্রথম সঞ্্রাসবাদী এবং ইহাদের মধ্য হইতেই প্রথম 
রাজনৈতিক আগামী দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। 

ওহাবী আন্দোলন ছাড়া মুসলমানসমাজের মধ্যে জাগৃতির কোন সুস্পষ্ট 
লক্ষণ দেখ! যায় নাই। কলিকাতায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক 
মুসলমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনে যে ধনিকশ্রেণীর সঠি হইয়াছিল তাহার মধ্যেও 
মুসলমান ছিল না বলিলেই চলে। 

ভারতবর্ধে মৃসলমানসমাঁজের জাগরণ আরম্ভ হয় উত্তর ভাঁরতের সাবু সৈয়দ 
আহমদ খানের নেতৃত্বে। এই সৈয়দ আহমদ ১৮৭৪ গ্রিষ্টান্ষে আলিগড় 
বিশ্ববিষ্ঞালয় স্থাপন করেন। সাবু সৈয়দ ওহাবীপ্ধিগের অসহিষ্ণুতা ও বিক্ষোভকে 
সমর্থন করিতেন না। মুসলমানদের অধোগতির কথা চিন্তা করিয়া তিনি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে হিন্দুদের হইতে মুনজ্মানদের পৃথক ব্যবস্থার (56187961501) পক্ষপাতী 
ছিলেন । 


চি শপি৬ কাপ 
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২৫৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজ।গরণ 


রী 


সার্‌ সৈয়দের পর মুসলমানজাগৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সার্‌ টসয়দ 
আমির আলি এবং সার্‌ মহম্মদ ইকবাল । আমির আলির প্রস্থান উদ্দেশ্ত ছিল 
মুলমানসমাজের দুর্দশ। ঘুচাইয়। ইহাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত 
করা। সার্‌ হুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক ইও্য়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত 
হইবার পরে আমির আলি দি সেন্টাশল মহুমেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ট। 
করেন। এই এসোসিয়েশন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি আঞ্জুমান, 
( এসোপিয়েশন ) গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই সকল আঙ্ুুমানের ছারা 
প্রচারিত হইত যে, মুসলমানের! হিন্দুদের হইতে পৃথক । 

এই সময় হিন্দু ও মুমলমানের বিরোধ স্পষ্ট হইয়। উঠে। শতাবীর প্রথমার্ধে 
হিন্দুজাগৃতির ফলে হিন্দু সভ্যত। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের শ্রে্ঠতার 
বাণী বিশেভাবে প্রচারিত হইয়াছিল । দুর্দশাগ্রন্ত হিন্দুমাজকে উন্নত করিবার 
জন্ত এই সকল বাণী প্রচারিত হইলেও ইহাতে মুসলমান সমাজে প্রতিক্রিয়! 
দেখ! দেয়। কবি ইকবাল ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিন্দু একাধিপত্য 
স্থাপনে তখ্পর অনুভব করিয়া ইহার বিপক্ষে ছিলেন। ইহা ব্যতীত 
হিন্দুরা ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্তও মুসলমানদের বিরাগভাজন 
হইয়াছিল । 

এই সময় হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিদ্ধং-সমাজের মধ্যে নানা প্রকার অসন্তোষ 
ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইতেছিল 
এবং ইহার] নিজেদের দাবীদাওয়ার প্রতি সচেতন হুইয়া উঠিতেছিল। ইহাদের 
উচ্চাকাজ্ষ! যে পরিমাণে ছিল তাহা পূরণের সেই পরিমাণ সুযোগ ও স্থবিধ! 
ছিল না। সেই জন্য সংঘাত অনিবার্ধ হইয়া! আসিতেছিল। *? 

এই অবস্থায় ইংরেজ শামকগণ তাহাদের নীতির পরিবর্তন করিলেন। 
হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের* বিছেষের স্থযোগ গ্রহণ করিয়া ত্তাহার| হিন্দু 
মধাবিস্তশ্রেণীর প্রতিছম্বী মুসলমান মধ্যবিভশ্রেণী স্থি করিতে তৎপর হইলেন। 
তাহাদের ধারণ| হইল এই যে, মুসলমান মধাবিত্তশ্রেণী ও বিছ্বৎ-সমাজের বিকাশ 
হইলে হিন্দুমধাবিত্তশ্রেণী ও বিদ্বং-সমাজের মহিত সংঘর্ষ বাধিবে এবং তাহারা 
সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সহায়তায় রাজত্ব বজায় রাখিতে পারিবেন । মধ্যবিত্তশেণী 
ও বিদ্বৎ-সমাঁজ হ্ষির প্রধান উপায় শিক্ষা । সেই জন্ত ১৮৭০-১ শ্রীষ্টাবে 
ইংরেজ শাসকগণ মুনলমানসমাজের শিক্ষার দিকে নজর, দিলেন। শিক্ষিত 


উপসংহার ২৫৫ 


হিন্দুদের সংস্পর্শে মুশলমানপমাঁজের মধ্য শিক্ষার আগ্রহ ইতোমধোই 'জাগরিত 
হইয়াছিল । এইভাবে উনবিংশ শতাব্বীর চতুর্ব পাদে মুসলমান মধ্যবিত্তপ্রেণী ও 
বি্ৎ-সমাজের বিকাঁশ আরম্ভ হইল । 

১৩। উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ যে প্রধানত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে 
পরিশ্ফৃট হইয়াছিল এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশ ছাড়া 
মহারাষ্টরেও এই নবজাগরণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । 

মহারাষ্ট্রে এই নবজাগরণের নেতৃত্ব করেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। 
বাণাডের পর এই জাগৃতিব নেতৃস্থানীয় হন গোপালকষ্খ গোখলে এবং 
বাল গঙ্গাধর তিলক । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই নবজ্কাগৃতি শেষ পর্যন্ত হিন্দুজাগৃতি ও হিন্দুপর্ের 
পুনরভ্যখানের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। জাতিকে সর্ববিষয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ 
করাই ছিল এই নবজ্জাগৃতির লক্ষ্য। এই জাগৃতির আন্দোলনে মুসলমান 
সমাজের অনুপস্থিতির কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । ভাববাদী বাঙ্গালী 
ও বাস্তববাদী মারাঠাগণেব মধ্যে এই জাগৃতি হিন্দুজাগৃতি বপেই চিহ্নিত 
হইয়াছিল। কাঁজী আবছুল ওছুদ লিখিয়াছেন, 
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এই হিন্দুজাগৃতির উদ্দেশ্ত ছিল হিন্দুজাতিকে অধঃপতন হইতে তুলিয়া 
জগতের শ্রেষ্ঠ ও সমুদ্িশালী জাতিসমূহের পাশে একই মর্ধাদাসম্পক্ন উচ্চাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করা । এই জাগৃত্তির হোতাগণ মনে করিতেন যে, হিন্দুসভ্যতার মূল 
প্রাণশক্তি অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী এবং ইহা অনেক আঘাত সহ 
করিয়াও বাচিয়া আছে, কেননা ইহাব মূল অত্যন্ত দৃঢ় । হিন্দুজাগৃতি এই শক্ষিরই 
নৃতন উদ্দীপন। হিন্দুজাগুতির অপর একটি কথা সাময়িকভাবে রাহগ্রস্ত হিন্দু 
জাতীয়তাবাদের গ্রাসমুক্তি ও পুনধিকাশ । 


পপর পিক ছিপ সপ কী তিক পালিশ বপন পপি উপ পপ আসি 
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গ্রন্থ-বিবরণী 


|১॥ গ্রন্থাবলী (রচনার মধ্যে উল্লিখিত প্রধান প্রধান গ্রন্থের লেখকদের 
অথবা সম্পাদকদের নামের বর্ণাসারে সাজান ) 
অক্ষয়কুমার দর্ত-ধর্মনীতি ১ম ভাগ ১১ সংঃ কলিকাতা ১৮৯৪ 
-বাহ্বস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সন্ন্ধ-বিচার ১ম ভাগ ৭ম সং ঃ 
কলিকাতা ১৮৭১ 
-_বাহ্বস্তর সহিত মানব-গ্রকৃতির সম্ষন্ধ-বিচার ২য় ভাগ ৫ম সং £ 
কলিকাতা ১৮৭৩ 
_-ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ ২য় সংঃ কলিকাতা ১৯০৭ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড একজে) ( বন্ুমতী সাহিত্য 
মন্দির সং ) কলিকাতা! 
কালীপ্রসন্ন সিংহ--হুতোম প্যাচার নক্সা, কল্‌্কেতার হাট্হদ্দ, হরিশ্চনদ 
মুখোপাধ্যায় (বঞ্ধন পাবলিশিং হাউস ); কলিকাতা ১৯৩৯ 
কুমুদনাথ মল্িক--সতীদ্দাহ £ কলিকাতা ১৯১৪ 
কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্__ছুরাকাজ্রের বৃথা ভ্রমণ $ কলিকাতা ১৮৫৭-৮ 
কষ্ণকমলপ-গ্রস্থাবলী ২য় সং পরিবধিত (কামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত ) £ 
কলিকাতা ১৯০৪ 
কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যা--বিগ্যাকল্পদ্রম (১৩ খণ্ড): কলিকাতা ১৮৪৬-৫১ 
_-ষড়দর্শন-সংবাদ £ কলিকাতা ১৮৬৭ 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--গ্রপ্ত রত্বোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ ঃ 
কলিকাতা ১৮৪৪ 
ক্ষিতিমোহন সেন-_হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা £ কলিকাতা ১৯৫০ 
ক্ষিতীশচন্ত্র দাস--বঙ্গে যীগুর বিজয় যাঁজ্াঃ কলিকাতা ১৯৪২ 
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী-__রাষমোহন রায় (জীবন চরিতের নৃতন খসড়া): 
রুলিকাতা 
গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়--প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১ম খণ্ড ঃ ভবানীপুর ১৮৭৭ 


্রস্-বিবরদী ২৫৭ 


গৌরমোহন বিস্তালঙ্কার-_্্ীশিক্ষা-বিধায়ক (রপ্নন পাবলিশিং হাউম সং): 
ৃঁ কলিকাতা ১৯৩৭ 

ঘনরাম চক্রবর্তাঁ-তীধর্,-মলল ২য় সংং কলিকাতা ১৯০১ 

চণ্তীচরণ বন্দোপাধ্যায়-_বিগ্ভাসাগর ৩য় সং £ এলাহাবাদ ১৯০৯ 

তারাচরণ শিকদীর-_ভ্ার্রূন $ কলিকাতা ১৮৫২ 

তারাশঙ্কর তর্করত্ব--কাদন্বরী £ কলিকাতা! ১৮৫৪ 

দীশরথি রায়--পাঁচালী ১ম ও ২য় খণ্ড (হরিযোছন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ) ই 

কলিকাতা! ১৯১ 

দীনবন্ধু মিত্র--নীলদর্পণ £ কলিকাতা ১৮৬০ 

দর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়--গঙ্গীভক্তি-তরঙ্গিণী : কলিকাতা ১৮৭৮ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ৩য় সং ( সতীশচন্্র চক্রবর্তাঁ সম্পাদিত): 
কলিকাতা ১৯২৭ এ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্ব-রচিত জীবনচরিত (প্রিক্সনাথ শাঙ্বী সম্প্রাদিত ) £ 
কলিকাতা ১৮৯৮ 

দেবেন্রনাথ ঠাকুর আত্মততববিদ্য! ( প্রথমাবধি পঞ্চমাধ্যায় পর্যন্ত ) ২য় সংঃ 
কলিকাতা ১৮৬২ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী ( প্রিয়নাথ শাস্বী সম্পাদিত ): কলিকাতা 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ব্রাহ্মলমাঁজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীগ্গিত বৃত্তান্ত £ 

কলিকাতা 
_ব্রাঙ্গ ধর্সের ব্যাখান ( প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণ ও 
মাসিক ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশ একজ্রে ): কলিকাতা ১৯৪৫ 

--ব্রাঙ্ষধর্মের মত ও বিশ্বাস ৩য় সং: কলিকাতা ১৮৬৯ 

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস--অক্ষয়-চরিত £ কলিকাতা ১৮৮৭ 

নগেম্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-মহাত্মা রাজা রামমোহন রাঁয় ৫ম সং £ এলাহাবাদ ১৯২৮ 

নরহরি দাস-_ভক্তিরত্বাকর ২য় সংঃ বহরমপুর ১৯১২ 

প্যারীঠাদ মিঅ--আলালের ঘরের ছুলাল £ কলিকাভা ১৮৫৮ 

প্রমথ চৌধুরী--বায়তের কথা পুনমূর্্রণ £ কলিকাতা ১৯৪৭. 

বিদ্যাসাগর--গ্রস্থাবলী (কথনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়, ব্রভেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও সজনীকাস্ত দাস সম্পা্গিত )ঃ 


% 


১৭ 


২৫৮ উনবিংশ দভাব্দণতভ বাঙ্গালার নবজাঁগরণ 


সাহিত্য ( কলিকাতা ১৯৩৭ 
»সমাজ ;ঃ কলিকাতা ১৯৩৮ 
--শিক্ষা ও বিবিধ £ কলিকাতা! ১৯৩৯ 
বিনয় ঘোষ-_বাঙলার নবজাগৃতি ১ম খণ্ড; কলিকাত| ১৯৪৮ 
বিপিনবিহারী গুপত-_পুর়াতন প্রসঙ্গ (১ম পর্যায়): কলিকাতা ১৯১৩' 
--পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়): কলিকাতা ১৯২৩ 
বিহারীলাল সরকার-_বিগ্যাসাগর £ কলিকাতা ১৮৯৫ 
ব্রজেন্্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যা়--কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১ম খণ্ড 
(১৮২৪-৫৮)$ কলিকাতা ১৯৪৮ 
--বিগ্াসাগর-প্রসঙ্গ £ কলিকাতা ১৯৩১ 
বাংলা সাময়িক পর (১৮১৮-১৮৬৮) নৃতন সং ঃ 
কলিকাতা ১৯৪৮ 
_-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ সং : কলিকাতা ১৯৪৭ 
_ রামমোহন রায় পরিবধিত ৪র্ঘ সং: কলিকাতা ১৯৪৬ 
--সংবাদপত্রে সেকালে কথা ১ম খণ্ড ৩য় সংঃ 
কলিকাতা! ১৯৪৯ 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ডঃ 
কলিকাতা ১৯৩৩ 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--কলিকাতা কমলালয় (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং) : 
কলিকাতা ১৯৩৬ 
--নববাবু বিলাস (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস সং): 
কলিকাতা ১৯৩৭ 
_দুভতীবিলাস : কলিকাতা ১৮২৫ 
ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ( ১ম, ২য় ও ৩য় থণ্ড একজে) ২য় সং ( বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ্‌ সং): কলিকাতা ১৯০ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়--এঁতিহাসিক উপন্তান ; কলিকাতা ১৮৫৭ 
-পারিবারিক প্রবন্ধ £ হুগলী ১৮৮২ 
-পুরাবৃত্ত £ কলিকাতা ১৮৫৮ 
বিবিধ প্রবন্ধ ২ ভাগ; চু'চূড়। ১৯০৫ 


গ্রন্থ-বিবরণী ২৫৯ 


--শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব ; কলিকাত। ১৮৫৬ 
--সামাজিক প্রবন্ধ ৬ঠ সং: কলিকাতা ১৯৩৭ 
মধুন্দন দত্ত--তিলোতুমাযভ্তভবকাব্য £ কলিকাতা ১৮৩, 
_শমিষ্ঠাঃ কলিকাতা ১৮৫৯ 
* --পল্মাবতী ; কলিকাতা ১৮৬৭ 
--একেই কি বলে সভ্যতা? £ কলিকাতা ১৮৬২ 
-_বুড় শালিকের "ঘাড়ে রোঃ কলিকাতা ১৮৬, 
মন্মথনাথ ঘোষ-_কর্মবীর কিশোরীাদ মিআ £ কলিকাতা ১৯২৭ 
রাজ! দক্ষিণারঞজন মুখোপাধায় £ কলিকাতা! ১৯১৭ 
মহেত্রনাথ রায়--শ্রযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত £ কলিকাতা ১৮৮৫ 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়_-ভূদেবচরিত ১ম ভাগ £ কলিকাতা ১৯১৭ 
__ভূদেবচরিত ২য় ভাগ £ কলিকাতা ১৯২৩ 
__সুদেবচরিত ৩য় ভাগ: কলিকাতা ১৯২৭ 
মৃত্যুঞ্র বিদ্যালঙ্কার-_বত্রিণসিংহাসন £ কলিকাতা ১৮*৮ 
--রাঁজাবলি ; কলিকাতা ১৮০৮ 
মোহিতলাল মজুমদার--বাংলার নবযুগ £ কলিকাতা ১৯৪৫ 
যোগেশচন্দ্র বাগল--রাজনারায়ণ বন্থ £ কলিকাতা ১৯৪৫ 
--রাধাকাস্ত দেব ৪র্থ সং কলিকাতা ১৯৫১ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পন্সিনীউপাখ্যান £ কলিকাতা ১৮৫৮ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--কালাস্তর পরিবধিত সংঃ কলিকাত। ১৯৪৮ 
রাজনারায়ণ বস্থর বক্তৃতা ১ম ভাগ ₹ কলিকাতা ১৮৫৫ 
রাজনারায়ণ বন্থ--আত্মচরিত £ কলিকাত] ১৯৯৮ 
--ধর্মততবদীপিকা ২য় ভাগ £ কলিকাতা ১৮৬৭ 
--সারধর্স £ কলিকাতা ১৮৮৬ 
--সেকাল আর একাল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ সং) £ কলিকাতা 
১৪৫১ 
_-হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃক্তঃ কলিকাতা ১৮৭৫ 
হিন্দৃধর্ষের শ্রে্ঠতা £ কলিকাতা! ১৮৭৩ 
রামনারায়ণ তর্করত--কুলীনকুলসর্বস্ব-নাটক £ কলিকাতা ১৮৫৪ 


২৬ উনবিংশ শতাব্লীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 


-রত্বাবলী £ কলিকাতা ১৮৫৮ 

রামপ্রপাদ সেনের গ্রস্থাবলী ( বন্থমতী সাহিত্য মন্দির পরিবধিত ও সংশোধিত 
ষ্ঠ সং): কলিকাতা 

রামমোহন-গ্রস্থাবলী ( বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-সং ) 
২য় খণ্ড ঃ কলিকাতা ১৯৫২ 
৩য় থণ্ডঃ কলিকাতা! ১৯৫২ 
৫ম খণ্ড ঃ কলিকাতা ১৯৫১ 
৬ খণ্ড ঃ কলিকাতা ১৯৪৫ 


রামরাম বন্থ- প্রতাপাদিত্যচরিত্র £ কলিকাতা ১৮১ 
' --লিপিমালা £ শ্রীবামপুর ১৮২ 


রামাই পত্ডিত- শুন্তপুরাণ ( নগেন্দ্রমীথ বন্ধ সম্পাদিত) কলিকাতা ১৯০৮ 
রামেশ্বর ভট্রাচার্য-_শিবারনৎয় সংঃ কলিকাতা ১৯০৩ 
শভূচন্্ বিদ্যারত্ব-_বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত : কলিকাতা ১৮৯১ 
শিবনাথ শাস্ী--রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ £ কলিকাতা ১৯০৪ 
শ্রুক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়__-বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ২য় সং : কলিকাতা ১৯৪৮ 
সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত--কৃ্পারশাস্ত্ের অর্থভেদ (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস 
সং); কলিকাত] ১৯৩৯ 

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত--পদকল্পতরু পরিশিষ্ট ৫ম খণ্ড কলিকাতা ১৯৩১ 
স্থকুমার সেন--বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস ১ম খণ্ড ঃ কলিকাতা! ১৯৪৮ 
স্থরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত--ত্রাঙ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ : কলিকাতা! ১৯০৭ 
স্থগীলকুমার দে--দীনবন্ধু মিত্র £ কলিকাতা ১৯৫১ 

_নানা নিবন্ধ ঃ কলিকাতা ১৯৫৪ 


হরপ্রসাদ শাস্বী--ত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গের ভূমিকা £ 
কলিকাতা ১৯৩১ 
যে সকল গ্রন্থে লেখকদের নাম নাই £ 
ক। ধর্মসভাঁর অতীত সম্পাদক বাবু ভষানীচরণ বন্দোপাধায়ের জীবন- 
চরিত দৃষ্ট শ্ুত পবিত্র চরিত্রবিবরণ ২ কলিকাতা ১৮৪৮ 


থ। ব্রাক্ষমমাজের ইতিবৃত্ত ; কলিকাঁত! ১৮৭১ 


গ্রন্থ-বিবরদী ২৬১ 


গ। সংক্ষিপ্ত ভূদেবজীবনী ১ম সং (কাশীনাথ ভট্টাচার্য কতৃক প্রকাশিত ) 
চুচ্ড়া ১৯১১ ৰ 
21690057 00018015 210 10018. 11159510275 220 ৪৫. £ 
[10120100110 1840 


40116 560-9655 ০8. 01513810591] [২1091558009 8 13010109% 
1946 


&00 459190--0810055 0৫ 005 9996 14105150192 (2 
581081725101012) 51150926020 [913 
3117)901061)211 019000091715690 ০৫001161091 0098£56 2ি0% 
চ২2121090100079 60 10259102009, (1821 
-784 )2 0810069 1934 


০, 73. 14615111115 ০06 00101 111৩1095 501£5092. ০0? 0 
1380] 06 0৯0৭ 735 17111803270 200 59 
139100150 201551010915 60 85189] £ 14005000 1873 
01791105 72, 1:1655615010--010 006 75000901911 ০01 016 ৮০11 ০ 
[11019 £ 14011001) 1838 
01751165 14129111112601)--70005 21509155 10551505 8200 215921) 
5195 01 6) 1২6€1151905) 13671201513 
2110 01157101015 110501610601)5) 1010110066 
0% 076 311051) 10 0910065 254 15 
ড10672109 8 09108651924 
7/051806 0916%---012107017 ০01 ৬1111570০86 2 1402090 1836 
[5076 01096676004 25099 0 005 01701010091 72102192010 
10019 51002 005 1521156025৪ ০0 675 1285 
11019 0০০01079292 14071902 1924 
[7211117 7211:69--5 91006111185 ০68 01181011055 10562101701 115 
[01000165012 60106 10072206610 56255 211 
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২৬৪ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ 
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২৬৬ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্কালার নবজীগরণ 


জানান্বেষণ 
তত্ববোধিনী পঞ্জিকা 
বিশ্বভারতী পত্রিকা 
বিবিধার্থ সংগ্রহ 
মাসিক পত্রিকা 
শনিবারের চিঠি 
সমাচার চন্দ্রিকা 
সমাচার দর্পণ 
সংবাদ প্রভাকর 
ংবাদ ভাঙ্কর 
সৌমপ্রকাশ 


নির্দেশিকা 


অক্ভুর দত ২৪১ 
অক্ষয়কুমার দত ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৭৪১ 
৭৬-৮৭, ৯১, ৯২, ১৩৯, ১৫৪, 

১৫৭, ১৫৮, ১৮৯, ১৯১১ ২০৬, 

২৯৭, ২১১, ২১৩ 
অর্ধকালী ৫ 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ৮৯ 
আডাম, উইলিয়ম ১৮১, ১৮২, ১৯০ 
আ্যাড়াম, পাত্রী ৫৮, 
আব্তনী সাহেব ৩ 
আনন্কৃষ বছ ৬৬ 
আন্নদামোহন বহু ১৩৭ 
আনর বিবি ২৫ 
আফজল ১০ 
আবদুল ওহাব ২২৯, ২৪৮ 
আমহার্সট, লর্ড ৫৩, ২০১ 
আমান ১০ 
আর্ণট, স্টাগুফো্ড ১৫৩ 
আপিন, ফ্রান্সিস ১৭৯, ১৭১ 
আশুতোষ দেব ১০২, ১১২, ১৯৯ 
ঈশ্বরচত্র গুপ্ত ৬৩, ৭৮, ৮৩, ১০৫, ১০৮ 
১১৭, ১১৪, ১১৭, ১২৭, ১২৫- 

১২৯, ১৩৯, ১৪৯, ১৫৭, ১৫৯, 

১৬০, ২০৫, ২৯৬, ২৯৮, ২*৯, 

২১২, ২২৩, ২২৬, ২২৭ 

ঈ্বরচত্র ভায়রত ৬৩, ৮৫ 


ঈশ্বরচজ্ বিষ্ভাসাগর ৬৬, ৮৬, ১০৫, ১১৯, ১১৩, 
১১৯, ১২৬৬ ১২৩, ১২৭, ১২৮, 

১৩৪-১৪৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৮৫- 

১৮৯, ১৯৯০১৯৬, ২৫-২১২, 

২২৩, ২৩৬ 


ঈস, সাব্‌ এডওয়ার্ড হাইড ১৬৬, ১৭৯ 
উইলবারফোর্স, সার ১২, ২৬, ২৯, ১৬১, ২৩২ 
উইলসন, ডানিয়েল ৩২ 
উইলসন, ডাঃ হোরেস হেমান ৯৬, ৯৮, ১৫৩, 
১৭৯, ১৭১) ১৭৩ 

উড, চার্লস ১৭৮) ১৮৯ 
উদ্ভনি, জর্জ ১৯৭ 
উৎমবানন্দ বিদ্যাবাগীণ ৫৯ 
উমাচরণ বন ৪৯, ৯৬ 
উমিঠাদ (আমিরটাদ ) ২৪৬ 
উম্েশচজ্ দিত্র ১৪৩, ১৫৬ 
ওয়ার্ড, পার ৯) ২৯, ২৪, ২৮, ৩১, ১৬৫ 
ওয়াশিংটন, জর্জ ২৩২ 
ওয়েলেস্লী, লর্ড ১৫, ২৬, ১৫১, ১৯২, ১৬৪, 
১৬৫, ১৯৭-১৯৯, ২১৫ 

কবীর ১৪ 
কমলমণি ৪২ 
কমললোচন বস ৫৯, ৬৪ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৪, ৫১১১, ১৪৭১ ১৪৮ 
কর্ণওয়ালিস, লর্ড ১৫, ২১৯, ২৪৩, ২৫*। ২৫১ 
কান্ট, ইমাচুয়েল ৬৯, ৭১, ২৩২ 
কান্তবাবু ২৪৫ 
কার্টিয়ার ১৫, ২১৫ 
কালাচাদ বন ৫২, ১০৩ 
কালীবৃঞ্ণ দেব বাহাদুর ১৯১, ১০২, ১৩৬, ১৪৮, 
১৯৯, ১৯৪, ১৯৫, ২৭২, ২১২ 

কাঁলীনাধ রায় চৌধুষী ১০, ২০২ 
কালীপ্রসন্ত সিংহ ৪৭, ৯৩, ১8৫, ১৫৫, 
১৫৯, ২১৯, ২২৯ 

কালীগ্রসাদ দত্ত ২৪৫ 
কানীনাথ তর্কপকানন ১৯, ১০, ১৫১ 


২৬৮ 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৩৬, ১৭৩, ১৯০, ১৯৫, ২১৯ 
কিয়ারনাগডার, রেতারেড জন জাকারি ৮, ১২ 
কিশোরীচাদ মিত্র ৫৪) ৬৯, ৬১, ১২৪, ১৫২, 
ৃ ২১০, ২১১, ২২১, ২২৫ 
কুক, মেরী আন ৯৯, ১৭৪, ১৭৫ 
কুদমাল ১১৩ 
কুলুইচন্দ্র সেন ১৪৮ 
কৃষ্ণকমল গোম্বামী ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৫৯ 
কফ কমল ভট্টাচার্য ৮৬, ১৪২, ১৫৪, ১৫৫ 
কৃষ্ণকান্ত নন্দী ২৪৬ 
কৃষ্দাস ১৪৭ 
কৃষদেব ভটাচাধ ২ 
কৃষ্ণ পাল ২৫ 
কুষমোহন বঙ্গোযোপাধ্যায় ৩৭, ৬৯ ৪৭, ৯৬, 
১২৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৭৩, ১৭৬, 
১৮৪, ১৮৫, ২৭৫, ২১৯ 
কৃষঝ্ঝানন ১১ 
কেয়ে, জে, ডবলিউ, ৩৮ 
কেরী, উইলিয়ম ৯, ২৯১ ২২-২৪, ২৬, ২৭- 
২৯, ৩১, ১৫১, ১৪২১ ১৬৩- 
১৬৬, ১৯৩, ১৯৭ 
৫কশবচস্ত্র সেন ১৭) ৬১, ৭৭, ৮৮) ৮৯, 
১১২, ২৬ 
কৈলাসচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৩৮ 
কৈলাস বনু ১১২ 
কোম্তে, আগস্ট ২৩৩ 
কোরি, ডোনিয়েল ৮ 
ক্রফউ, সাব আলফ্রেড ১৩২ 
ক্লাইভ, ল্ড ১৫১ ২১৫ 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৫৭ 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ২৪৬ 
শিলভ্রাইস্ট, ডাঃ ১৬৩ 
গুরুচরণ সিংহ ১১২ 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা র নবজাগরণ 


গোকুল ধোবাল ২৪৬ 
গোকুলনাথ মল্লিক ১১, ১০২, ২০২ 
গোকুলাপন্দ পেন |] ৬ ১৪ 
গৌঁজল। ই ৩ 
গোপাল উড়ে ১৪৩ 
গোপালকুষ্ গোখলে ২৫৫ 
গোগীনাথ শেঠ ২৪৬ 
গোগীমোহন দেব ১০১, ১৭২) ১৭৯, ২০২ 
গোবিন্দচন্্র বসাক ১৯৭ 
গোরাটা্দ বসাক ৯৫, ১৭১ 
গে।লক শর্ম। ১৬৩ 
গোনাই ভটাচাষ ৫ 
গৌড়ীয় শঙ্কর ১১ 
গৌরমোহন আড্য ১০৬, ১৮৩, ১৯ 
গৌরমোহন বিদ্যালগ্কার ৯৯, ১০৩, ১২৩, 


১৫২, ১৬৬, ১৭৪, ২১৩ 
গৌরহুন্র দাস ১, 
গোৌরীশঙ্কর তর্কব।গীখ ( গুড়গুড়ে ভটচাষ) 

১১৫, ১১৬, ১১৯, ১৫৭, ১৫৮, ২১০ 


গ্রান্ট, সাব্‌ চালস ১২১ ১৬১ 
গ্রে, সাব্‌ চার্পপ ২১৭ 
খনরাম চক্রবতা ১* 
ঘনগ্ঠাম শর্ম। ১৯৯ 
চণ্ডীচরণ সিংহ ১২৬, ১৩০ 
চক্্রশেখর দেব ২১১, ২২১ 
চার্নক, জব ৬, ৭ 
জগংশেঠ ২১৬ 
জটিয়াবাব। মু. 
জয়কুঞ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৯ 
জয়গৌপাল তর্কালঙ্কার ১১৭, ১৫৬, ১৫৭ 
জয়মণি ২৫ 
জোন্স, সাব্‌ উইলিয়ম ১৩ 


জানেজমোহন ঠাকুর ৪২, ১৩৯ 


নির্দেশিকা ২৬৯ 


টমসন, জর্জ ২২৯,২২৫ দৌম্‌ জান্তোনিয়ে দো রোজারিয়ো. রখ 
টমানঃডাঃ জল উ ৯, ২৯২২৮ ১৫১ ্বারক!নাণ ঠাকুৰ প৩, ৮৪১ ১২৯০ ১৭৩) ১৯৭৮ 
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লঙ, পাত্রী জেদস ১৮৪, ১৮৬, ১৯৩) ২২৯ স্পেক্সার, ভাররাটা ৭ ২৩৩ 
লালবিহারী দে ৩৯) ৪৬ স্মিথ, আডাম ২৩২ 
লাল! হাঁজারীলাল ৭২, ৭৩ হরচন্ ঘৌধ ৯৬, ১৩৬, ১৫৫, ১৯২, ১৯৫, ২১৯ 
লালু নন্দলাল ৩ হৃরিমোহন সেন ৬৮ 
লিটলার, জন ১৯৪ হ্রিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী ১১, ৪৯, ৫৯, ৫৯ 
শঙ্করাঁচার্য ৫৫, ৬৮,৬৯ হরিশচন্স মুখোপাধ্যায় ২১১, ২২১, ২২৩, ২২৬ 
শল়ুচন্ছ মুখোপাধায় ১৪৭ হরেকৃ্ণ দীঘাড়ী (হক ঠাকুর) ৪, ১১, ১3৯ 
শড়ুনাথ পণ্ডিত, জা ষ্টস ১৯৪, ২১২ হৃলধর মণ্লীক ১১৩, ১১৪, ১৯৫ 
শৃহ আলম ১৫,২১৫ হাফেজ ৯২ 
শাহ সৈয়দ আহমদ ২৪৮, ২৪৯ হাড্ডি, লর্ড ১৮৪, ১৮৮ 
শিবচন্গ দেব ৮৮, ৮৯, ২৯৫ হিকি, জেমস অগস্টাস ১৩ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ৫ ১১৪ হিউম, ডেভিড ৩৩, ৮৭, ৯৬, ১০৫, ১৩১, 
শোৌভারাম বসাক ২৪৬ ইস 
শোর, সাব জন ২৫০, ২৫১ হিদারাম ব্যানাজি ২৪৬ 
টামাচরণ তত্ববানীশ ৬৭, ৭৩, ১৯১ হীরা বুলবুল ১১১, ১৯২ 
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ৯৬ হেগেল টি 1575 
প্রীশচন্্র বিদারত্ব ১৪০, ২১০ হেয়ার, ডেভিড ৩?, ৪২, ৯৮, ১০৫, ১০৬, ১৬৬, 
ঠা শিপ সা 
সর্ধানন্দ ঠাকুর ৫ হেট্টিংস, লর্ড ১৩, ২৯, ১৬১, ১৭৭, ২০০, ২১৫ 
সিরাক্ষদ্দৌল। ৭. হারিংটন, জন হারবার্ট ৯৫, ১৬৩, ১৬৬, 
হয়েল্সনাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬, ১৯০১ ২০৬, ২৫৪ ১৭৯, ১৭১ 
সেক্সগীয়র ১৭৭, ১৮০, ১৮৩, ১৮৬ হাালহেড ১৩ 
সৈয়দ আমির আলি, সাব ২৫৪ হ্াালিডে, ফেডারিক জেমস্‌ ১৩৬, ১৮৯, ১৯৫ 
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বাংলা এ ন্বা 
ডঃ জুশীল কমার দে 


ন্নাঙকলা তাহ্ছিচ্জ্ডাল্ল জ্ঞ্প-ন্ম্রেমা। 
প্রথম খণ্ড £ ছ্িতীয় খণ্ড 

তু ও হলভ্জ্য 
গোপাল হালদার 


ম্বাহভশা াক্ঞ্যৈতলা জুল উইভ্ডিহ্হীভ্ন 
ন্বাহতশা আক্ললম্ষান্দোন্ন উইভ্ভিজ্ঞাতল 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 


ওঞীল্লাঞ্ধাল্জ্ল ০বান্নক্কাস্প 
_-দর্শনে ও সাহিত্যে 
ডঃ শশিডুবণ দাশ 


স্বতনাম্ফা-্ষচান্য-্পল্িজ্্মা ” 
শ্রীষ্ষিতিমোহন সেন শাস্দ্ী 


শ্ীনিখিল সেন 





এ. মুখাজী আযগু কোং প্রাঃ লিঃ কলি ১২ 


